চতুর্থ বর্ষ 2 প্রথম সংখ্যা 0 আশ্মিন-কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪০৭ 7 অক্টোবর-নভেম্বর ২০০০ 








শহাছন অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণমন্ত্রী 


ছবি : নীতীশ বিশ্বাস 





কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রের জীবনানন্দ সভাঘরে আব্বাসউদ্দিন স্মরণে আয়োজিত সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মন্ত্ৰী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া 
ছবি : নীতীশ বিশ্বাস 
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অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের মুখপত্র 
চতুর্থ বর্ষ 0 প্রথম সংখ্যা 01 আশ্বিন-কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪০৭ 0 অক্টোবর-নভেম্বর ২০০০ 0] দাম--দু টাকা 


সম্পাদকমণ্ডলী সূচিপত্র 
বিষয় 


0 কামতাপুরী সমস্যা বামফ্রস্ট রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করবে 
সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়া 


সভাপতি 
দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া 


তার প্রাপ্ত মন্ত্ৰী, অনপ্ৰসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ 


ফ্রুবনক্ষত্রের আলো 

সহ-সভাপতিহ্বয় আমাদের চতুর্থ বৰ্ষ 

উপেন কিন্কু স্মরণসভায় মনোরঞ্জন বড়ালের উদ্দেশে শ্ৰদ্ধাজ্ঞাপন 

নুরী: অসম সনখদায় কলা! বিভাগ দলিত আন্দোলনের অমল যোদ্ধা কমরেড মনোরঞ্জন বড়াল--নিষিলেশ বিশ্বাস ৯ 
কৃষ্ণা-বালা শিক্ষাক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অপ্ৰগতি--সুত্ৰতনারায়ণ সান্যাল ১৪ 


প্রধান সচিব, অনপ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ 


আম্বেদকর অনুগামী নানকটাদ রতুর প্রতি শ্ৰদ্ধাজ্ঞাপন 
উপদেষ্টা 0 নানকচাদ রভু ডঃ অনিলরঞ্জান বিশ্বাস 


হীরেন্ত দত্ত 0 আম্বেদকরের ঘনিষ্ঠ সহযোচ্ছা নানকটাদ রন্তু সেদিন কলকাতায় 


-_ শীতীশ বিশ্বাস 


সদস্য 

মধুসূদন চক্রবর্তী 

ধীরেন্দ্রনাথ বান্ধে সংস্কৃতি সংবাদ 

আশিস সিংহ 0 লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি বিকাশে বামফ্ৰন্ট সরকার ও 
নীতীশ বিশ্বাস গণ-সংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগ 

মানসকমল চৌধুরী (আহ্বায়ক) 0 রায়গঞ্জে আদিবাসী একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা 


সহ-সম্পাদকদ্ধয় 


প্রচ্ছছ : চিরনিদ্রায় শায়িত দলিত সংগ্রামের নেতা মনোরঞ্জন বড়াল 
মরদেহ মেভিকাল কলেজে সমর্পলের সময় সহযোদ্ধা ও অনুরালীবৃদ্দ 
ছবি : লীতীশ বিশ্বাস 
অলঙ্ককরণ : শ্যামল জ্ঞানা 


নি সরকারের জাল রানার করা বিভাগ সেৰে রকি ভোর কাকি প্রকাশিত ‘ও সতী যারা লিমিটেড: 
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত - 
কাৰ্যালয় : সাংস্কৃতিক গবেষণা সংস্থা, পি ১/৪, সি আই টি স্কিম; ৭এম. ভি আই পি রোড. কলকাতা-৭০০ ০৫৪ 






























লনই রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রধান অস্ত্ৰ। 

গত ১১ সেপ্টেম্বর মহাকরণে এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া উত্তরবঙ্গে 
কানতাপুরী আন্দোলন সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য 
করেন। 

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্বের উত্তরে মন্ত্র 
কামতাপুরী আন্দোলনের উৎস এবং আন্দোলনে 
অংশগ্রহণকারীদের শ্ৰেণী:অবস্থানের ব্যাখ্যা 
করেন। তিনি বলেন যে, ৮০'র দশকে উত্তরবঙ্গের 
কৃষক ও চা-বাগিচা মজুরদের সংঘবন্ধতার উক্ত 
বিচ্ছিন্রতাবাদী আন্দোলন বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করতে পারেনি। তারা এখন ভাষার জিগির তুলে 
আন্দোলন গড়ে তোলার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে 
বলে উল্লেখ করে মন্ত্র বলেন যে, পৃথক ভাষার 
দাবি যুক্তিহীন। তিনি দেখান যে, বাংলাভাষার 
মহোই বিভিন্ন জেলায় উচ্চারণ পার্থক্য রয়েছে। 
ঢাকা, ময়মনসিং প্ৰভৃতি জেলা থেকে যেসব হানুষ 
উদ্বাস্তু হয়ে এই বঙ্গে চলে এসেছেন, তাদের মধ্যে 
কথা ভাবা ব্যবহারে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। 
কিন্তু মানা ভাষা ব্যবহারে তঁদের কোনও পার্থক্য 
দেখা যায় না। রাজবংশীদের ক্ষেত্রেও একই কথা 
প্রযোজ্য বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী দেখান, এই সব 
বিভিন্ন বাংলা ভাষাভাষী নানুষের প্ৰান্তীয় 
বাচনভঙ্গিতে ভাষার পাৰ্থক্য লক্ষিত হলেও মান্য 
ভাবার ক্ষেত্রে বাংলাই তাদের মাতৃভাষা বলে। 

উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক পরিমণুলের 
নেতৃস্থানীয় বাক্তিত্ব পঞ্চানন বৰ্মা ও উপেন 
বর্মণন্থয়ের কেউই পৃথক -ভাষার ভিত্তিতে 
উত্তরবঙ্গকে রাজ্য থেকে বিচ্ছিত্ৰতার কথা বলেননি 
বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন বে, জ্যা 
উততরঙ্গবাসীদের সাংস্কৃতিক চিত্তাচেতনার উন্মেষ 
ঘটিয়ে রাজোর মূল স্রোতে তাদের শামিল করতে 
চেয়েছেন। কিন্তু কামতাপুরীরা এখন রাজবশৌ 


সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়ার ঘোষণা 


সম্প্রদায়ের মধো প্রচলিত বাংলার উপভাষা তথা 
প্রান্তীয় বাচনভঙ্গিজাত ভাষাকে পৃথক ভাষা বলে 
চালানোর অপচেষ্টায় বিচ্ছিন্নতাবাদী জিগির 
তুলেছে বলে মন্ত্রী অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি 
আরও বলেন যে, তাদের উক্ত দাবির পেছনে 
ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও নৃতত্ুগত 
প্রভৃতি কোন সমর্থনই মিলবে না। তিনি আরও 
জানান যে, রাজনৈতিক উদ্দেশোই উত্তরবঙ্গের 
অতিম্বত্ন সংখ্যক লোক বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপে 
জনগণের মধো বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজে মেতে 







পশ্চিমবঙ্গে তফসিলি জাতি/আদিবাসী 
নির্যাতনের কোন ঘটনা ঘটেনি 


দীনেশ ডাকুয়ার বিবৃতি 
বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই মর্মে 





রাজ্রবংশীদের বিভ্রান্ত করতে না পেরে ওরা 
হিংসাত্মক পদ্ধতিতে জনমানসে আতঙ্ক ছড়াতে 
শুরু করেছে। 

কামতাপুরী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে 
কামতাপুরী যুক্তিযৌজের কোনও সম্পর্ক আছে 
কিনা--এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান এ সম্পর্কে 
তার কোনও তথা জানা নেই। 

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান যে, 
অনপ্রসরতাই উত্তরবঙ্গের প্রধান সমস্যা এবং এই 
সমস্যা সমাধানে তিনি তার বিভাগ ও বামফ্ৰণ্ট 
সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে পূর্বতন 
সরকারের কাজের তুলনামূলক সংখ্যাতত্ 
উপস্থাপন করেন। আরও দেখান যে, গত ২৩ 
বছরে গোটা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন হারের সঙ্গে 
তুলনায় উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন হার বেশি বেড়েছে। 

তিনি জানান যে.মাধামিক ও উচ্চ মাধ্যমিক 
স্কুলের সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। কলেজের 
ক্ষেত্রে গোটা পশ্চিমবঙ্গে যতটা বেড়েছে উত্তরবঙ্গে 
বেড়েছে তার তিনগুলেরও বেশি। 

মন্ত্ৰী রাজা সরকারের উন্নয়ন নীতির ব্যাখ্যায় 
বলেন যে, যেধানে যতটুকু প্রয়োজন, উন্নয়নের 
মাত্রা ততটাই প্রয়োগ করা হচ্ছে। 

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে, 
সাম্প্রতিক যে সব হিসোম্বক ঘটনা ঘটছে, 
সেগুলিতে আক্ৰান্ত ও আক্রমণকারী উভয় পক্ষেই 
তফসিলি জাতি ও আদিবাসী মানুষ রয়েছেন, 
জাতপাত ভিত্তিতে আক্রমণের কোনও ঘটনা 
পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছে বলে জানা যায়নি। 





এবং এ ধরণের নির্যাতনের সংখ্যা 
পশ্চিমবঙ্গে ন্যুনতম। 


উত্তরণ 







































উত্তরণ 


| জেলার পীরোজপুর অঞ্চলে বালেম্বর নদী 

যে শাখানদীটির মাধ্যমে মিশেছে মধুমতীর সঙ্গে 
তার নাম তালতলা নদী। এই নদীর পশ্চিম পাড়ের 
একটি অখ্যাত গ্রামের দলিত দিনমজুরের ঘরে 
জন্মেছিলেন সাম্যবাদী মনোরঞ্জন বড়াল। তালতলা নদী 
যেমন দুটি বড় নদীর সংযোগ ঘটিয়েছিল,__মনোরঞরন 
বড়াল তাঁর জীবনসংগ্রামে তেমনই" ভারতের সাম্যবাদী 
মুক্তিসংগ্রামের বৈপ্লবিক ধারাকে। তারই জন্য তিনি 
তাঁর জীবন উৎসগ করেছিলেন। 0 

জার ই টিন কে aC জি তঁক এ 
অক্কারিত হয়েছিল দেশপ্রেমের বীজ । তিনি কেবল দেশের রাজনৈতিক হাধীনতাই চাননি, চেয়েছিলেন 
দলিত ও দরিদ্রের মুক্তি যা এনে দিতে পারে সামাজিক সাম্য। তাই তিনি মধ্যবিত্ত সুখের পরিমিত 
জীবন এহণ না করে জীবনের সমভুটুকুই উৎসর্গ করেছিলেন আদশেরি জন্য__মহতম কোনও 
সংগামের জন্য। এবং গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০০ একাশি বছর বয়সে তীর মৃত্যুর পরে যে মৃতদেহটি 
তাও তিনি দান করে গেছেন বিজ্ঞানের গবেষণায় ৷ অধার্ৎ তীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সবর্ধই তিনি 
উৎসগ করে গেলেন দেশ ও দশের জন্য / 


এই মহান উৎসগের সুচনা তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই । তাই প্রাপ্তির সন্ধি তাঁর জীবনে কোথাও 
নেই। নেই কোনও মিথ্যার স্থান। নেই গ্রগলভতা, নেই আত্মপ্রচার। নেই নিজের জন্য সোচ্চার দাবি 
পেশ। এ যেন ইতিহাসের সেই সব নীরব যোদ্ধাদের কাহিনী যাঁদের নাম লেখা নেই ইতিহাসে কিন্ত 
জীবনের সবর্থ দিয়েছেন পরাতে । সবার অলক্ষ্যে । 


মনোরঞ্জন বড়োল তাঁর ৮১ বছরের গোটা জীবন, তাঁর কমৰ্সাধনা, তাঁর সংগ্রাম সবই মানুষের 
জন্য বিলিয়ে দিলেন। আপাতদৃষ্টিতে তিনি সফল সাংবাদিক, লেখক, সম্পাদক এবং রাজনৈতিক 
নেতা । কিন্তু কোথাও ছিল না তাঁর আত্মভরিতা অথবা ক্ষমতার সামান্যতম প্রদর্শন । আভজারতিক 
রাজনৈতিক এ ভাব্যকার অনায়াসে তাঁর পাণ্ডিত্যের অহমিকা প্রকাশ করতে পারতেন! বিধায়ক 
হিসেবে করতে পারতেন নানা সুযোগ সম্জান। কিন্ত তিনি যে ভিন্ন ধাতুতে গড়া--যাঁরা কেবল দিতেই 
এসেছেন, নিতে নয়। আর এ জন্যেই ৮১ বছরের এই সফল লেখকের মৃত্যুতে ব্যক্তিগত কোনও 
শোক নয়- এক গভীর শূন্যতার বোধই আমাদের অবসর করে। 


আজকের দুনিয়ার হাথচিভা, ক্ষমতা ভাগের উৎসবের, মহাভোজের দিনে_ তাই সবর্ 
বিলনো এসব মহান মানুষের জন্য বড় অভাববোধ জাগে । বড় শুন্য লাগে। 





সমাজ ও সভ্যতার অন্ধকার কাটিয়ে যাঁরা পিলসুজের আলো স্কেলে ঞ্বনক্ষব্রের মতো পথ 
দেখায় সেই সব সাধারণ অথচ চির অসাধারণ মানুষদের একজন ছিলেন বিপ্লবী মনোরঞ্জন বড়াল। 
দলিত ঘরে জন্মানো সেই মাকৰ্সবাদী সবত্যোগী বিপ্লবী বীরকে আমরা জানাই আমাদের গভীরতম 
শ্রদ্ধা আর বিপ্লবী অভিবাদন । 






আমাদের চতুর্থ বর্ষ 


প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই নিজেকে প্রকাশ করার প্রয়াসেই ওহামানব 
জনসমাজকে নঙ্গি্ত করেছে। আবর্তনের ধারায় গুহাগাত্রের চিত্ৰলিপি থেকে 
অতি আধুনিক কম্পিউটার পাতি পহঙঞ্জি মানুষের সেই প্রয়াসের জয়যাত্রা! 
সবই ব্যাক্তিকে, গোষ্ঠীকে সমাজকে অগ্রগতির ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাবার 
আয়োজনের প্রকাশ ৷ 


অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক জীবনধারার বিকাশে এদেশে আর আগ্রাসনের আগে 
ভারতের অধিবাসীরা অধিকতর বলবানদের বলদপের দাপটে পরাভূত হয়ে 
বন ও পাহাড়ের আশ্রয়ে থেকে নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবন রক্ষা করেছিলেন, 
সমতলের আর একদল মানুষ বশ্যতা হীকারে বাধা হয়ে কৃষি ও কৃটিরশিয়ে 
দেশকে সমৃফ করার কাজে ব্রতী হয়েছেন। সেই ব্রতের যুক্তিযুক্ত পরিণতি 
অজর্নের আকাঙক্ষায় পাহাড় জঙ্গলের স্বাধীনচেতা মানুষওলি সিপাহী যুদ্ধের 
আগেই ৱিচিশ প্রভুড়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন-_আত্মাবিসজ্নি করেছিলেন । 
তাদের সহযোগী হয়েছিলেন গ্রামের কৃষক ও কারিগর । উচ্চবণের মানুষ 
অবশ্যই বিরোধিতা করেছিল, সহায়তায় এগিয়ে এসেছিল সাম্রাজ্যবাদের 
স্বা্থরক্ষায়। বিদেশি শাসক ও দেশি শোষকদের বিরুদ্ধে ভারতের দলিত তথা 
সবার্ধিক নিপীড়িত মানুষের সেই প্রথম সংগ্রামের কাহিনী, ফভাবতই উচ্চশ্রেণী 
লালিত পত্রপৰ্িকায় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি! 


শুধু তাই নয়, আধুনিক ভারতের সাবি উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ, 
উচ্চবগের মানুষ, পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। শিক্ষা ও বৈষয়িক 
উন্নয়নে তাঁদের পশ্চাতে ফেলে রাখার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে এই সব দলিত 
মানুষ রুখে দাঁড়াচ্ছেন। তাদের সাবিক উল্নয়ন প্রয়াসের সংগ্রামে উত্তরণ 
তাদের শারিক। তাদের সেই সংগ্রাম, সেই আত্মদান, সেই সৃজনপ্রতিভার 
পরিচয় তুলে ধরার চাহিদায় উত্তরণ-এর আবির্ভাব। বিগত তিন বছর যাবৎ 
চলেছে। 
চতুর্থ বর্ষে পদাপণের লয়ে উভরণ আর একবার তাদের সংগ্রামের 
সঙ্গে সহমমিতা প্রকাশ করছে। আশা করছে, তাদের সমর্থন ও সহযোগিতায় 
উত্তরণ, তথাকথিত উচ্চবণেরি প্রতিবন্ধকতা সড়েও, দিনের পর দিন তাদের 
সংগ্রামের কথা ও কাহিনী বহন করতে সক্ষম হবে। 






































মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে মনোরঞ্জন বড়াল অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক বিশ্লেষণে সঠিক তথ্য পরিবেষণ করতেন 


আন নোরগন বড়াল তার প্রতিটি লেখায়, প্রতিটি বিশ্লেষাযা মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে সমাজপার্টি), নীতীশ বিশ্বাস (একতান 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণের চিত্ৰই কেবল তুলে ধারেননি, প্রতিটি বিষয়ে গবেষণাপত্র), গৌরী হালদার, তন্ময় 
পৃদ্থানুপুঙ্ বিশ্লেষণে সঠিক তথ্য পরিবেষণ করতেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ভট্টাচার্য, ডঃ অসীম বালা, শঙ্কর ভৌমিক 
কমরেড বড়াল বিভিন্ন সূত্রের তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ করেই সংবাদভাষা রচনা করতেন, (গণশক্তি), মনোরঞ্জন বড়ালের 
এমন কি সিনহুয়ার মতো সংবাদ সংস্থার প্রচারিত তথাও তিনি বিচার-বিশ্লেষণ না ভ্রাতুষ্পুত্রী সবিতা সরকার। 
করে গ্রহণ করতেন না। প্রচারবিমুখ মনোরপ্রন বড়াল চিরদিনই প্রচারের বাইরে থেকে সভায় গৃহীত শোক প্রস্তাবে 
নিরলস প্রয়াসে নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে নীরবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করে আজীবন সংগ্রামী, কমিউনিস্ট মতাদর্শে 
গেছেন। এমন কি, তিনি তার মরদেহটিও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রয়োজনে মানবকল্যাণে অন্বিষ্ট বিপ্লবী এবং সহযোদ্ধা কমরেড 













[| 
মর্মবেদনা ও আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে 
গত ১৬ অক্টোবর ভারতের মনোরঞ্জন  বড়ালের প্রতিকৃতিতে বলা হয় ''....জীবন সংগ্রাম ছিল কমরেড 












কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)র উদ্যোগে যারা মাল! দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তাদের অনোরপ্তন বড়ালের আশৈশব সাথী। 
আবদুল হালিম মঞ্চে অনুষ্ঠিত এক মধ্যে ছিলেন সভাপতি সুধাংশু দাশগুপ্ত, তফসিলি জাতিতুক্ত গরিব দিনমজুর 
শোকসভায় পার্টি সম্পাদক অনিল শৈলেন দাশগুপ্ত, অনিল বিশ্বাস, বিমান পরিবারের সম্ভান হিসেবে তাকে চরম 
বিশ্বাসসহ নেতৃবৃন্দ মনোরঞ্জন বড়ালের বসু, কান্তি বিশ্বাস, নিরুপ সেন, সুবল দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই 
স্মৃতিচারণায় তার উদ্দেশে উপরোক্ত মর্মে বায়, মহঃ ইসরাইল, অলক মজুমদার. জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হতে হয়েছিল। সেই 
শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। হীরণ সান্যাল, শৈলেশ চৌধুরী, বরুণ অনুভূতিই তাকে কৈশোর-পরবরতী 
সভাপতিত্ব করেন দেশহিতৈষী চৌধুরী, সুধীররঞ্তন দাস (আস্বেদকর জীবনে মানব মুক্তির বৈপ্লবিক পথের 
সম্পাদক সুধাংশু দাশগুপ্ত। সোসাইটি) নি পি রজক (শোষিত অনুগামী হয়ে কমিউনিস্ট চেতনায় উদ্বুদ্ধ 





ফাড়ি বিস্বাস, জননেতা বিমান বসু এবং সি পি আই (এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। 
স্মৃতিচারণ করছেন (বাঁদিক থেকে) মন্ত্রী ue 
রা 


হৈ ৮৩% 


আবদুল হালিম মঞ্চে অনুষ্ঠিত মনোরঞ্জন বড়ালের শ্বৃতিচারপ করছেন বামফষ্টের চেয়ারম্যান শৈলেন দাশওত, বামে (যথাক্রমে উপবিষ্ট) সভাপতি সুধাংণ 
দাশওত্‌ জননেতা বিমান বসু এবং সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদক অনিল বিষ্বাস 


শোকপ্রস্তাব গ্রহণের পর নেতৃবৃন্দ 
স্ৃতিচারণা করেন। 

অনিল বিশ্বাস : ভারতের কমিউনিস্ট 
পার্টি (মার্কসবাদী)র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
কমিটির সম্পাদক অনিল বিশ্বাস প্রয়াত 
মনোরঞ্জন বড়ালের স্মৃতির উদ্দেশে 
শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেন যে, কমরেড 
নতুন প্রজন্মের কর্মিদলের পরিচয় ছিল 
না। বক্তার ছাত্র-আন্দোলনকালেই তার 
সঙ্গে পরিচয় ঘটে বলে উল্লেখ করে 
তিনি বলেন যে, মনোরপ্রন বড়াল 
১৯৪২ সাল থেকে দীর্ঘ ৫৮ বছর 
কমিউনিস্ট ভীবন যাপন করেছেন এবং 
কোনদিনই প্রচারে আসার কথা মনে স্থান 
দেলনি। পরস্ত প্রচারের বাইরে থেকে 
কাজ করতে ভালবাসতেন বলে তিনি 
জানান। 

মনোরঞ্জন বড়ালের অবিস্মরণীয় 
অবদানের বর্ণনা করে তিনি বলেন যে 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিভিন্ন 
দেশের বৈপ্লবিক ও গণমুক্তির আন্দোলন 
সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল অগাধ, তার 
দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই স্বচ্ছ__এই স্বচ্ছতা! 
অর্জনের জন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম 
করতে হত। তিনি আরও বলেন যে, 


তার সমকালীন বিভিন্ন দেশের মুক্তি 
আন্দোলন, বিশেষ করে ভিয়েতনামের 
সংগ্রামের প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল 
এবং সে সম্পর্কিত দলিল এবং 
পাশাপাশি তার সমালোচনা সংক্রান্ত 
বিভিন্ন আন্দোলনের তথ্য সংগ্রহ করে 
যত্বে রক্ষা করতেন এবং ছ-সাত মাস 
পরে তিনি সেগুলি ব্যবহার করতেন। 
তিনি .আরও জানান যে, “মনোরঞ্তনদা 
কোন একটা বিশেষ সূত্রের উপর নির্ভর 
করে সংবাদভাষ্য রচনা করতেন না, 
বিভিন্ন সূত্ৰ থেকে পরিপূরক তথ্য সংগ্রহ 
পরিবেষণ করতেন এবং এরূপ এক 
তেরো ঘণ্টা পরিশ্রম করতেন।" গণশক্তি 
সম্পাদনার অভিজ্ঞতা থেকে 


মনোরপ্রনবাবুর সঠিক সংবাদভাব্য 


অনিল বিশ্বাস বলেন যে, আঙ্গোলার 
স্বাধীনতা সংগ্রামকালে ইউনিটা" নামক 
সে দেশের একটি সংগঠনের সাফলাকে 


.গৌরবজরনক বলে উল্লেখ করে তিনি 


একটি নিবন্ধ লেখেন। চীনের সংবাদ 
সংস্থা সিনহুয়ার সংবাদের উপর নির্ভর 
করে উক্ত সংবাদভাষ্য তিনি রচনা 
করেছিলেন। কিন্তু নিবন্ধটি প্রকাশিত 


ছবি : গণশক্তির সৌজ্জনো 


হলে মনোরপ্রনবাবু তাকে বলেন যে, ওই 
নিবন্ধ সম্ভবত ভূল তথাভিত্তিক। 
অনিলবাবুর প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান 
যে, সিনহয়ার সংবাদ যথার্থ নয় এবং 
চার-পাচ মাস আগেকার সংবাদপত্রের 
একটা কাটা অংশ দেখিয়ে বলেন যে 
‘ইউনিটা' চীন নয়, আমেরিকার সমর্থনে 
কাজ করছে। তার এহেন সঠিক 
সংবাদভাষা রচনার আরও দৃষ্টান্তস্বরূপ 
ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা 
নিয়ে তার বিভিন্ন রচনার উল্লেখ করে 
অনিল বিশ্বাস বলেন যে, মেকং নদীতে 
গেরিলাদের মাছ ধরা এবং মাছের ব্যাগে 
চালানোর ঘটনাবলী তিনি গল্পের মতো 
করে লিখতেন। ভিয়েতনাম ছাড়াও 
লাওস, কাম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি 
পূর্ব এসিয়ার দেশগুলির মুক্তিযুদ্ধের | 
কাহিনী বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করে 
দিনের পর দিন গণশক্তি ও 
দেশহিতৈষীর কলমে প্রকাশ করতেন। 
তিনি বলেন যে, ওই সব দেশের গ্রামীণ 
জীবনের কাহিনী পড়ে মনে হত যে, তিনি 
যেন পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাজীবনের শোষণ- 
নিপীড়নের কাহিনী তুলে ধরেছেন। 

জরুরি অবস্থাকালে মনোরঞ্জনবাবু 
সেলরশিপের কাচি এড়িয়ে কিভাবে 













সংবাদভাষা রচনা করতেন তার উল্লেখ 
করে অনিলবাবু জানান যে, নতুন নতুন 
আসল ঘটনাটিকে প্রকাশ করতেন। 
পরিশেষে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার দরুন 
তার লেখা থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য 
যে, তার রচনা সংগ্ৰহ করে সংকলন গ্রন্থ 
প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার প্রতি যথার্থ 
শ্রদ্ধা জ্ঞাপন সম্ভব হবে। 

শৈলেন দাশগুপ্ত : বামফ্রন্টের 
চেয়ারম্যান শৈলেন দাশগুপ্ত মনোর প্রন 
যে, কমিউনিস্ট সাংবাদিক হিসেবে তিনি 
স্বাধীনতা ও দেশহিতৈষী পত্রিকা দুটিকে 
তার লেখায় সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। 
উল্লেখ করে দাশগুপ্ত বলেন যে, প্রতিটি 
লেখার মধ্য দিয়ে তার মার্কসবাদী চিন্তার 
মূল্যায়নের পরিচয় মিলত। তার সরল 
যে, তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদী তত্ত্বে 
নিজেকে শক্তিশালী করে দলিত 
সম্প্রদায়কে শ্রেণীসংগ্রামে শামিল করতে 
সচেষ্ট ছিলেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি 
তার শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের 
কথা উল্লেখ করে সর্বাধিক মানুষের 
মুক্তির বাণী তার লেখার মধ্য দিয়ে 
প্রচার করতেন। তার লেখাগুলি সংগ্রহ 
করে প্রচার করতে পারলে শোষিত শ্রেণী 






















উত্তরণ 


উপকৃত হবে বলে বক্তা অভিমত প্রকাশ দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভৃক্ত। তিনি আরও জানান 


করেন। 

বিমান বসু : জননেতা বিমান বসু 
মনোরঞ্জন বড়ালের প্রয়াণে গভীর শোক 
প্রকাশ করে তার সংগ্রামী জীবনের 
উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন যে, 
মনোরঞ্জন বড়াল তার কর্মময় জীবনে 
লেখার মধ্য দিয়ে জনগণের ব্যথাবেদনার 
প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান যে, 
করে ক্রমশ উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি 
বলেন যে, যে কোন সংবাদ কোন সূত্র 
থেকে পেয়েই তিনি লেখা তৈরি করতেন 
না, নিজে সব দিক বুঝেসুঝে নিয়েই 
নিপীড়িত মানুষের স্বার্থানুকুল রচনা 
তৈরি করতেন। মনোরঞ্জন বড়ালের 
দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করে বিমান বসু বলেন 
যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে 
যারা নিষ্পেষিত তাদের সমস্যা সম্পর্কে 
শামিল হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা 
তিনি বার বার তার লেখায় উল্লেখ 
করেছেন। পথ-সংকেত পত্রিকার 
পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি সামাজিক 
বলে উল্লেখ করে বিমানবাবু বলেন যে, 
তিনি জানতেন যে, কেবল অর্থনৈতিক 
শোষণই তুলে ধরাই নয়, সামাজিক 
নিম্পেষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনাও 
কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)র 


সংকেত পত্রিকা তার নির্দেশিত পথ 
থেকে বিচ্যুত হবে না। দেশহিতৈষী-তে 
প্রকাশিত তার নিবন্ধাবলীর সংকলন 
প্রকাশের প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেন। 


বৈষম্যের বিরুদ্ধে ই এম এস 
নাশ্বুদিরিপাদ ও বি টি রণদিভে প্রমুখ 
নেতারা যে সংগ্ৰাম শুরু করেছিলেন, 
মনোরঞ্জন বড়াল পশ্চিমবঙ্গে সে সংগ্রামে 





be | < “ওঁ 
প্রতিকৃতিতে মালা ছিলেন মটর কাজি বিস্বাস। ( বামে ) শ্রোড়বৃন্দ। 


শামিল হযেছিলেন ৷ সংসদীয় বাজনীতিতে 
অংশগ্ৰহণ অপেক্ষা জনচেতনা সৃষ্টির 
কাজে অন্মনিয়োগে তার আসক্তির কথা 
উল্লেখ করে বক্তা বলেন যে, একবার 
বিধানসভায় নির্বাচিত হবার পর তিনি 
দ্বিতীয়বার নির্বাচন প্রার্থী হতে অস্বীকার 
করেন। ডঃ আম্বেদকর প্রসঙ্গে মনোরঞ্জন 
.বড়ালের রচনা সম্পর্কে নৃপেন চক্রবর্তীর 
সমালোচনার উত্তরে কাস্তিবাবু বলেন যে, 
আছ্বেদকর যে সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন, 
আইনবিদ ছিলেন, সর্বোপরি তার 
চিন্ভাচেতনায় সর্বাধিক শোষিত দলিত 
শ্রেণীর সংগ্রাম পরিচানলায় যে সাম্যবাদী 
চেতনা সুস্পষ্ট ছিল, মনোৱঞ্জন বড়াল 
সেকথা তার লেখনিতে তুলে ধরেছিলেন। 
ডঃ আম্বেদকরের অন্তরে যে বিধুবিয়সের 
আগুন ছিল, মনোরঞ্জন বড়ালের রচনায় 
তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কান্তি বিশ্বাস 
পরিশেষে বলেন যে, পরিবার-পরিজনের 
সান্নিধ্য থেকে দূরে এসে মনোরঞ্জনবাবু 
যে নিষ্ঠায় পার্টির কর্মসূচিকে সফল করে 
তুলতেন প্রতিটি কমিউনিস্টের কাছে 
চিরদিন তা অনুসরণীয়। 


অরুণ চৌধুরী : দেশহিতৈষী পত্রিকায় 
মনোরঞ্রনবাবুর সহকরীরাপে যে বন্ধুত্ব 
গড়ে উঠেছিল তার বর্ণনা করে অরুণ 
চৌধুরী বলেন যে, জাতপাত বৈষম্য ও 
শ্রেণী বৈষম্য সম্পর্কে ভার ধারণার 
স্বচ্ছতা তার রচনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 


তার বৈষম্যবাধি ও বিচ্ছিন্নতাবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম" বইটি থেকে তার 


সংগ্রামের স্বরূপের উল্লেখ করে 


অরুণবাবু বলেন যে, তফসিলি জাতির 
মানুষ হয়ে শ্রেণীবিরোধ ব্যাপারটা তার 
সহজাত ছিল ; তিনি দেখিয়েছিলেন যে. 
শ্রেণীসংগ্রাম থেকে সামাজিক ন্যায়ের 
সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি আরও বলেন 
যে, মনোরঞ্জনবাবু জাতপাত বৈষম্য, লিঙ্গ 
বৈষম্য ও শ্রেণীবিরোধ নিয়ে লিখতেন 
এবং এ সম্পর্কে তিনি বক্তার সঙ্গে 
আালোচনা করে সঠিক পথের ব্যাখ্যা 
করতেন। তিনি বলেন যে, 
মনোরপঞ্জনবাবুর পরিচ্ছন্ন বিপ্লবী জীবন 
সব সময়েই তাদের প্রেরণার উৎস ছিল। 


সভাপতির ভাষণ : সভাপতি 
সুধাংশু দাশগুপ্ত বলেন যে মনোরপ্রন 
বড়াল শুধু নীরব কয়ীই ছিলেন না, 
একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট ছিলেন। ১৯৪৫ 
সালে স্বাধীনতা পত্রিকা প্রকাশিত হলে 
মুজফৃফর আহমদ প্রুফ রিডিং-এর উপর 
গুরুত্ব আরোপ করে এবং অরণির 
স্বৰ্ণকমল ভট্টাচার্য, পত্র ভারভীর দীনেশ 
চট্টোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন বড়ালকে সে 
কাজে নিয়ে আসার কাহিনী বর্ণনা করে 
সভাপতি বলেন যে, প্রুফ রিডিংএ তার 
দক্ষতা প্রমাণ করলে মনোরঞ্জন বড়াল 
সংবাদ রচনার কাজে নিযুক্ত হলেন। 
তিনি বলেন যে, এরপর দেশহিতৈষী 


প্রকাশিত হলে মনোরঞ্জন বড়াল সে 
কাগজে যোগ দিলেন এবং ‘যনুনাথ বসু" 
ছদ্মনামে স্বচ্ছভাষায় মার্কসবাদ নিয়ে 
একের এক লেখা প্রকাশ করেন। 
বর্ণনা করে বক্তা বলেন যে, লেখার 
ক্ষেত্ৰেও তিনি একই পদ্ধতি অনুসরণ 
করতেন। তাকে বাঁধানো পাড়ে বা চেয়ার 
“টেবিলে বসিয়ে লেখানো যেত না। ছোট 
ছোট কাগজে, সংবাদসংস্থা প্রচারিত 
বার্তার অপর পিঠে লিখে তার লেখা 
প্রেসে পাঠাতেন বলে তিনি জ্ঞানান। 
প্রমোদ দাশগুপ্ত ও বিজয় মোদক লেখা 
পড়ে যদুনাথ বসু কে সেকথা জানতে 
চেয়েছিলেন এবং তার লেখার ভূয়সী 
প্রশংসা করেন। . ভিয়েতনাম লড়াই 
সম্পর্কে তার “শুক্লা সোম’ ছদ্মনামে লেখা 
পড়ে পাঠকদের মধ্যে অনেকেই তাকে 
আলোচনাচক্রে যোগদানের আহ্বান 
জানাতেন বলে উল্লেখ করে দেশহিতৈষী 
সম্পাদক জানান যে, ছদ্মনামের লেখককে 
প্রকাশো আনা সম্ভব ছিল না এবং লেখক 
কখনও নিজের পরিচয় প্রকাশ না করে 
নীরবে সাধারণের অজ্ঞাতে থেকে কাজ 
করতে ভালবাসতেন। 

সভাপতি জানান যে, ৩৭ বছর ধরে 
মনোরঞ্জনবাবু যেসব নিবন্ধ লিখে 
গেছেন, সেগুলি রচনা সংকলনের জন্য 
বিমান বসুর প্রস্তাব প্রহণ করে তিনি 
অচিরেই প্রকাশের প্ৰতিশ্ৰুতি দেন। 





কলেজের হস্টেলে সহপাঠীদের সঙ্গে মনোরঞ্ন বডাল _ ; 
ছবি : নীতীশ বিশ্বাসের সৌজন্য শৈলেন দাশগুপ্ত, রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, পলিটব্যুরো 


মৃত্যু সংবাদ : সেদিন শুক্রবার ২৯শে সেপ্টেম্বর। পুজোর 
ছুটির আগে শেষ কর্মমুখর দিন। বেলা দেড়টা নাগাদ একটা 
(মার্কসাবাদী)র রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস! সংক্ষিপ্ততম 
ভাষায় এবং বেশ নমনীয় কঠে তিনি জানালেন, মনোৱরঞ্জনদা 
মারা গেছেন। তার বডি পি সি অফিসে একটু পরেই আসবে। 
তুমি চলে এসো। 


ফোনটা পাওয়ার পর আমি আরও 
মনোরগ্রনদার ঘনিষ্ঠদের জানাতে চেষ্টা করলাম। এবং 
হাতের কাজ শেষ করে ডা: সুবোধ বিশ্বাস ও শিল্পী সুকমল 
মালা কিনে ট্যাক্সি করে যাত্রা করলাম। পথে ভয়ংকর জ্যাম। 
যেতে একটু দেরি হয়ে গেল। রাজা দপ্তরে মাল্যদানের পর্ব শেষ 
হয়ে গেছে, বডি চলে গেছে মেডিকেল কলেজের দিকে। 


এন টি সি বিভাগে এলাম। বডি নামানো হয়েছে। সেই টেবিলের 
ওপর আমি পথসংকেত ও এঁকতান গবেষণা পত্রের পক্ষ থেকে 
মালা দিলাম। 


সস্তানসম বরুণ (বাগচি) ও রবীন পাল জানালেন__গতকাল 
থেকে তেমন কিছু খেতে চাইছিলেন না। সকালে একটু হরলিক্স 
খান। পরে সাড়ে ৯টা নাগাদ ঘুমের মধোই হার্ট আটাক হয়ে 
মারা যান। ন 


ওরা স্থানীয় পার্টি অফিসে খবর দেয়-_রাজা দপ্তরে ফোন 
করে আমাকেও ফোনে খবর দেয় বাড়িতে। কিন্তু আমি অফিসে 
বেরিয়ে এসেছি। আঞ্চলিক নেতা অমরেশ ভট্টাচার্য, পৌর পিতা 
শ্লেহাংশু রায় সহ স্থানীয় অনেক মানুষ আসেন। 


পার্টি অফিসে মাল্যদান করেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান 













অরুণ চৌধুরী, অশোক ব্যানার্জি, শৈলেশ চৌধুরী, গণশক্তির 
পঙ্কজ ঘোষ, দিলীপ রায়, সৰ্বানন্দ দে. কৃষক সমিতির বিনয় 
কোঙার, সম্পাদক সমর বাওরা, সি আই টি ইউ-র পক্ষে 
চিত্তৰত মজুমদার এবং একসাথে সম্পাদিকা মহিলা সমিতির 
নেত্রী কবি কনক মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। 

অনোরগ্রনদার শেষ ইচ্ছানুসারে তার দেহ চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য দান করার সময় উপস্থিত ছিলেন 
অশোক ব্যানার্জি, শিবপদ ভট্টাচাৰ্য, নীতীশ বিশ্বাস, ডা: সুবোধ 
বিশ্বাস, সুকমল মিস্ত্ৰী, অমরেশ ভট্টাচার্য, স্রেহাংশু রায়, 
রবীন পাল প্রমুখ 

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে এই মৃত্যু দিনের সময় 
পশ্চিমবঙ্গের ৯টি জেলায় প্রবল বন্যা। কলকাতাও সে বনার 
আক্রমণে ত্রস্ত। মনোরঞ্জনদার অনুরাগী কাস্তি বিশ্বাস, কমলেন্দু 
সান্যাল, দীনেশ ডাকুয়া সহ মন্ত্রী ও পার্টির নেতৃবৃন্দ বন্যার 
ত্রাণের কাজে জেলায় জেলায় চলে গেছেন। আর অনান্য 
নেতৃস্থানীয়রাও বন্যাত্রাণে ভীষণভাবে ব্যস্ত। এমনি এক বনার্ত 
দিনে নীরবে চলে গেলেন সাংবাদিক সাহিত্যিক সর্বজলশ্রদ্ধেয় 
মার্কসবাদী সন্যাসী কমরেড মনোরঞ্জন বড়াল। 


বিরল ব্যক্তিত্ব এক 
আত্মপ্রারের ভয়ঙ্কর ঢক্কানিনাদের দিনে মনোরঞ্জন 
বড়ালের মতো নীরব কর্মবীর আর বিপ্লবী জীবনের প্রতি যথার্থ 
মর্যাদা দানের ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা তার কাজের 
গুরুত্বই অনুধাবনের চেষ্টা করিনি কোনওদিন। 


মনোরঞ্জন বড়াল ছিলেন ভারতের মার্কসাবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক তাত্ত্বিক পত্রিকা দেশহিতৈহীর 
সংবাদ ভাব্যকারর। বিশেষভাবে তিনি লিখতেন আন্তর্জাতিক 
প্রসঙ্গে। তার রাজনৈতিক জীবনের আনুষ্ঠানিক শুরু ১৯৪২-এ 
হলেও ১৯৪৫ সালে স্বাধীনতা পত্রিকায় তার সাংবাদিক 
জীবনের শুরু_ এই কাজ তিনি একটানা ১৯৬২ পর্যন্ত করেন। 
পার্টি ভাগের সময়কালে ১৯৬৩ সালে দেশহিতৈষী প্রকাশিত 
হয়; তিনি এর সূচনাকাল থেকে জীবনের শেষদিন পৰ্যন্ত এ 
পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যদিও শেষ দশ বছর তিনি অসুস্থ 
ছিলেন। তবুও তার চিকিৎসা ও দেখাশুনার মূল দায়িত্ব তারা 
খুবই শ্ৰদ্ধা ও যত্পের সঙ্গে বহন করেন। 


দেশহিতৈষী সংবাদ ভাষ্য ছাড়াও তফসিলি জাতি- 
উপজাতি মানুষের নানা সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ 
করেন। শুক্লা সোম নামে ভিয়েতনামের নারী বিপ্রবীদের নানা 
বীরত্বপূর্ণ কাহিনী সংকলন করে আস্তরিক ভাষায় প্রকাশ করেন 
ধারাবাহিকভাবে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের দলিত 
মানুষের মুক্তি সমাজতনস্ত্ৰেই সম্ভব। তাই তিনি এই সব সমস্যা 





১০ 


সদসা বিমান বসু, দেশহিতেবীর সম্পাদক সুধাংশু দাশগুপ্ত, 








বিষয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তায় সমাধানের পথ সন্ধান দিতে অন্যান্য 
সতীর্থ ও সমাদর্শের বন্ধুদের সঙ্গে প্রকাশ করেন (১৯৭৪) 
পথসংকেত পত্রিকা। এছাড়া তিনি 'একতান গবেষণা পত্ৰ 
নামক গবেষণা পত্রিকার প্রথম সভাপতি ছিলেন। তার রচিত ও 
টি নিত চরের 3 
আম্বেদকর : কর্মজীবনের কয়েকটি দিক, (২) দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পটতূমিকা (৩) বৈষযব্যাথি ও 'বিচ্ছিতাবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম (৪) সংরক্ষণ প্রসঙ্গে ইত্যাদি। তিনি পৃথিবী- 
বিখ্যাত গ্রন্থ ‘মাৰ্শাল জুকভের স্মৃতিচারণা' অবলম্বনে দীর্ঘদিন 
ধরে লিখেছিলেন। যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে বাংলা 
রাজনৈতিক সাহিত্য জগতে এক বিরল গ্রন্থের মর্যাদা পাবে। 


এই সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সমাজসেবী মানুষটিকে পার্টি 
অনেকবারই বিধায়ক ও সাংসদ করতে চেয়েছে। কিন্তু তিন 
পার্টির অনুরোধে মাত্র একবারই (১৯৬৯) কলকাতার একমাত্র 
সংরক্ষিত আসন দক্ষিণ বেলেঘাটা থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত 
হন। 

তার প্রসঙ্গে তার দীর্ঘদিনের বন্ধু বিশিষ্ট মার্কসবাদী 
পণ্ডিত সুধাংশু দাশগুপ্ত যথার্থভাবেই বলেছেন-_“কিছু মানুধ 
থাকেন যাঁরা নিজেদের জাহির করেন না, নীরবে আদর্শের 
জন্য কাজ করে যান। এ রকমই মানুষ ছিলেন কমরেড 
মনোরঞ্জন বড়াল। তিনি নিজে তার জীবন কাহিনী কাউকে 
বলতেন না; তাই তার অতীত সম্বন্ধে একটা ধারাবাহিক 
ইতিহাস পাওয়া কষ্টকর।” 


গত ১৯৯২ সালের ১৮ ডিসেম্বর একতান গবেষণাপত্রের 
পক্ষ থেকে তাদের সংকলিত গ্রন্থ আম্বেদকর স্মারক সংকলন 
প্রকাশ করা হয়। সে গ্ৰন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছিল মনোরঞ্জন 
বড়ালকে। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জননেতা বিমান বসু, 
ড: ক্ষুদিরাম দাস, ড: সরোজমোহন মিত্র, ড: ল্যাডলি 
রায়চৌধুরী, সমাজসেবী মৃণালিনী দাশগুপ্ত ও সাংবাদিক আয়ন 
চৌধুরী প্রমুখ । ওই অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানোর কথা ছিল 
মনোরঞ্জন বড়ালকে__কিন্তু প্রচারবিমুখ এই মানুষটি সভায় 
উপস্থিত হননি। ওই গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে লেখা হয়েছিল-_ 


“ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে যাঁরা 
অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের পাশাপাশি সামাজিক সাম্য 
প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকেও গুরুড় ও আত্তারিকতার সঙ্গে গ্রহণ 
করে জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং আজও যিনি সেই সংগ্রামের 
শিক্ষক, প্রবীণ সাবোদিক ও সংগঠক শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন 
বড়ালের হাতে এ গ্রন্থটি অপণ করা হলো।” এঁকতান 
সদস্যদের এ শ্রদ্ধাপত্রে লেখা কথাগুলি যথার্থভাবেই প্রযুক্ত। 
এখানে পথসংকেত প্রতিষ্ঠাতা বলা হলেও তিনি নিজেকে 
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পথসংকেতের পরোক্ষ কর্মী হিসেবে উল্লেখ করতে চাইতেন। 
তার সম্পাদিত “বৈষম্য ব্যাধি' গ্রন্থের ভূমিকায় তাই তিনি উল্লেখ 
করেছিলেন, ''পথসংকেতের সঙ্গে পরোক্ষে প্রথম থেকেই যুক্ত 
আমাকে সংকলন প্রকাশের দায়িত্ব দেওয়া হয়।...'' কথাটি 
আনুষ্ঠানিকভাবে সত্য ; তিনি পত্রিকায় কোথাও তাঁর নাম 
ব্যবহার করতে চাইতেন না। কারণ যখন পথসংকেত বা ওই 
ধরনের একটি পত্রিকার পরিকল্পনা সুধীর মৃধা ও তার বন্ধুরা 
করেন__এবং সে পত্রিকা সম্পাদন্যর ভার নেবার জন্য 
মনোরঞ্জন বড়ালের কাছে__সুধীর মৃধা, গৌরী হালদার ও 
মৃণাল বিশ্বাস যান__তখন তিনি একটা শর্তে রাজি হন যে তার 
নাম কোথাও পত্রিকায় ছাপা হবে না। এমনি প্রচারবিমুখতা। 
তারই ইচ্ছায় কবি, লেখক, অধ্যাপক ক্ষীরোদবিহারী কবিরাজকে 
সম্পাদক করা হয়। সেই সন্ত্রাসের সময় থেকে আজও তিনিই 
ওই পত্রিকার সম্পাদক আছেন। 












তবে মূল কাজ প্রথম সংখ্যা থেকেই করেছেন 
মনোরপ্রনদা। এবং তার অসুস্থতার আগের দিন পৰ্যন্ত একাজ 
সুনিয়মিত ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি সম্পাদন করেছেন। এবং বাংলা 
সাংবাদিকতার জগতে একটি নতুন ধারার দিক দর্শন করেছেন ; 
যা বিরল, অনন্য ও সুকঠিন। আর তা করেছেন নীরবে-__আত্ম- 
প্রচারের প্রগলভতার বাইরে, আদর্শের ধুবনক্ষত্রের আলো 
জ্বেলে। আজ যখন বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদের নানামুখী সংকট-_ 
তখন মনোরঞ্জন বড়ালের মতো আদর্শবান সাম্যবাদী 
উতসগীকৃতপ্রাণ মানুষের বড় প্রয়োজন। তিনি আজ্ঞ আমাদের 
মধ্যে নেই কিন্তু আছে তার অমূল্য রচনারাজি আর তার 
আচরিত ও যাপিত জীবন। আদর্শের সেই পদাঙ্ক চিহ্ন আমাদের 
পথ চলার পতাকা হয়ে উঠুক। 


























জীবনকথা 


একে দরিদ্র তায় দলিত তাদের আবার জীবনকথা ! তাই 
অনোরপ্রনদা নিজেই জানতেন না তার সঠিক জন্ম তারিখ। তার 
নানা লেখা থেকে যা জানা যায়--১৯১৯ সালের নভেম্বরের 
তৃতীয় সপ্তাহ বৃহস্পতিবার তার জন্ম হয়__পূর্ববাংলার বরিশাল 
(বৰ্তমান পিরোজপুর) জেলার নাজিরপুর থানার সিংখালি 
গ্রামে। (বাংলা ১৩২৬ সালের মল প্ৰথম 
বৃহস্পতিবার)। গ্রামটি বালেশ্বর ও ম র সংযোজক 
ক মত সার পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। পিতার নাম কার্তিক 
বডাল। মাতা গুপীরাণী বড়াল। তিনি ছিলেন পিতামাতার ৭ম 
সম্ভান। সাতজনের তিনজন আগেই মারা গিয়েছিলেন। 
জীবিতদের মধ্যে বড়দা ছিলেন তাঁর চেয়ে ২০ বছরের বড়। 
তারপর এক দিদি এবং এক দাদা। ভয়ংকর গরিব পরিবার। 
মাত্র দেড় বিঘা জমি ছিল। তাও দাদার বিয়ের জন্য বন্ধক হয়ে 
যায়। মনোরঞ্জনদার পড়াশুনা হয়েছে কেবলমাত্র ভালো ছাত্র 
বলে। প্রতিটি ক্লাসে মেধার জন্য বৃত্তি পেয়ে পেয়ে তাঁর 


উত্তরণ 


পড়াশুনা চলেছে । পরের বাড়ি লজিং-এ থেকে ভয়ংকর কষ্ট 
করে প্রবল মনের জোর আর অধ্যবসায়ে তিনি পিরোজপুর 
সরকারি উচ্চ ইংরেজি স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাস করেন। 
বাংলায় লেটার পান। তাঁর এরচ্ছিক বিষয় ছিল অঙ্ক ও সংস্কৃত। 
পরে কলেজে ভর্তি হন। বিজ্ঞান নিয়ে আই এস-সি পাস 
করেন। তখন থেকেই চিস্তাচেতনায় তার ভিন্নতর আহ্বান 
আসতে থাকে। নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য হন 
তিনি। দারিদ্র্য মানুষকে কোথাও স্বার্থপর হতে শেখায় কোথাও 
বা সে দারিদ্যের অবসানে মুক্তির সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়। 
মনোরঞ্জনদাকে তেমনি উদ্ধুদ্ধ করেছিল ওই বয়স থেকেই। 
ওই সময়ে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন ছাত্র আন্দোলনে । 
নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে বরিশাল সম্মেলনে 
সেবার এসেছিলেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক 
সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও সারা ভারত ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যায় (তখন তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র) ও 
অন্যান্যরা । ১৯৩৯-এর এইসব রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপ 
মনোরপ্রনদার সারা জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। 


এইসব কাজের জন্য তার যেমন আই এস-সি পরীক্ষার 
ফল খারাপ হয় তেমনি, কলেজের অনেক শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের 
সুনজর থেকে বঞ্চিত হন। বি এস-সি পড়ার মধ্যেই তিনি 
জীবিকার সন্ধানে একবার যান শিলচর, সেখান থেকে চলে 
আসেন কলকাতায়। বন্ধুরা সাম্বনা দিয়ে ফেরত পাঠান। 

পরে নানা ঝগ্জাটে বি এস-সি পাস হল না। তার আগেই 
যোগ দিলেন শ্রীমস্তকাঠি স্কুলে শিক্ষকতার কাজে। সংসারের 
দারিদ্র্য তখন তীব্র। একে পিতার মৃত্যু হয়েছে তায় একভাইও 
হঠাৎ কলেরায় মারা যান। তিনি চাকরির টাকায় ওই সময়ে 
মুক্ত করেন তার পৈত্রিক দেড় বিঘা জমি। 


জননেতা যোগেন মণ্ডল 


একটা প্ৰসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা প্ৰয়োজন, সে হল 
অবিভক্ত বাংলার দলিত নেতা যোগেন মণ্ডলের সঙ্গে 
ছাত্রজীবনে (১৯৩৭) তাঁর পরিচয় হয়। ১৯৪০ সালে 
ঝালকাঠিতে অনুষ্ঠিত নমশূদ্ৰ সম্মেলনে যখন যোগেনবাবুকে 
অপমান করার চক্ৰান্ত হয় ব্রিটিশভক্ত দলিতদের পক্ষ থেকে 
তখন তিনি যোগেন মণ্ডলের পাশে থেকে দেশপ্রেমিক ভূমিকা 
পালন করেন। 

এছাড়া সুভাষচন্দ্র বরিশালে গিয়ে যখন যোগেন মণ্ডলের 
পর্ণকূটিরে পদার্পণ করেন তখনও কয়েকজন ছাত্রনেতাদের 
মধ্যে মনোরঞ্জন বড়াল উপস্থিত ছিলেন। 

পরে কলকাতা এসেও যোগেনবাবুর সঙ্গে তার হেদুয়ার 
বাসায় বহুবার দেখা করেন। কিন্তু ততদিনে দুজন জীবনদৰ্শনে 
দুদিকে অনেক দূরত্বে চলে গেছেন। তবে একেবারে শেষ জীবনে 
যোগেন মণ্ডল বামপন্থীদের সমর্থনে লোকসভায় প্রার্থী 
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হয়েছিলেন। এবং বামপন্থী সরকার তাঁর নামে ২৪ পরগনায় 
একটি কলেজও করেছেন। 


কলকাতা এলেন 


মাস্টারি করা মনোরঞ্জনদার বেশিদিন হল না। তিনি 
জীবনের বৃহত্তর কোনও ডাকে চলে এলেন কলকাতায়। ১৯৪০ 
সাল থেকেই টিউশনি আর ছোটখাটো নানা কাজ করে জীবন 
পরিবহণ করতে থাকলেন। কিন্তু মনের ভিতরে যে সামাবাদী 
চেতনার বীজ যার জন্য ছাত্র বয়সে লিখেছিলেন গোর্কিকে নিয়ে 
ইংরেজি প্রবন্ধ, সেই সুপ্তবীজ অঙ্কুরিত হল-_দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
সমকালে আস্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স আযগু আর্টিস্ট আ্যাসোসিয়েশন 
ও সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির সংস্পর্শে। তখন দপ্তর ৪৬ নং | 
ধর্মতলা স্ট্রিটে। মনোরঞ্জনদা বলতেন, “জীবনে বিশ্ববিদ্যালয় 
শিক্ষা নিতে সেখানে ঢুকতে পারিনি-_ কিন্ত ৪৬নং-ই আমার 
বিশ্ববিদ্যালয়” । সেখানে তিনি যাঁদের শিক্ষক বন্ধু ও সহযোদ্ধা- 
রূপে পেয়েছিলেন তাঁদের কথা তিনি খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ 
|| করতেন। যাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখা অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক নৱেম্দ্ৰনাথ রায়, ড: গোপাল হালদার 
প্ৰমুখ। এছাড়া তিনি ওই দপ্তরে গড়ে তোলা সোমেন চন্দ স্মৃতি 
প্রস্থাগারের দায়িত্বে ছিলেন বেশ কিছুকাল। ওখানেই তিনি 
‘অভিভূত হয়েছেন শত্তু মিত্রের মধু বংশীর গলি আবৃত্তি শুনে। 
তিনি পরে শম্তুবাবুর পরিচালনায় বিজন ভট্টাচার্যের নবান্সে দু'টি 
চরিত অভিনয়ও করেছেন। তখন ওই দপ্তরেই গড়ে ওঠে আই 
পি টি এ৷ যাঁরা প্ৰযোজনা করেন--আগুন, জবানবন্দী, 
হোমিওপ্যাথি, ল্যাবরেটরি, ধরিত্রীকি লাল ও নবান্ন। নবান্নের ১৯৬৯ সালের বিধানসভা নিবাৰ্চনে জয়ের পর। পাশে সুরেশ সরকার 
মহড়া হত হ্যারিসন রোডে। রোডের গোপাল দাস ছবি : লীতীশ বিশ্বাসের সৌজন্যে 
মার্কসবাদী চিন্তার লেখা পরিবেষণ করেন সহজ অথচ 
কমিউনিস্ট পার্টিতে সঠিকভাবে £ মনোরঞ্জন বড়ালকে সেদিন থেকে তিনি আরও 

এ সময় থেকেই মনোরঞ্জনদা দিনে দিনে ধীরে ধীরে শ্রদ্ধার চোখে সঙ্গে দেখতেন। 

জড়িয়ে পড়েন সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে। ১৯৪৬ সালে লাভ আমাদের শিক্ষক 

করেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ। পরে ১৯৪৫ ৰ 
সালে যোগ দেন স্বাধীনতা পত্ৰিকায়। সেখানে দক্ষতা ও নিষ্ঠার এখানে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় প্রসঙ্গে একটু উল্লেখ 
সঙ্গে কাজ করেন ১৯৬২ পর্যস্ত। কমরেড মুজফফর আহমদের করতে চাই। আমার পরিচয় মনোরপ্রনদার সঙ্গে দেশহিতৈষী 
প্রশংসা ও সান্নিধ্য লাভ করেন গভীরভাবে। পাঠের মধ্য দিয়ে। পরে তার সঙ্গে পরিচয় হয় উদয়ন 
_ ট __ ছাত্ৰাবাসে। তিনি সুমস্তদার ঘরে আসতেন। আমরা তখন 
তারপরে ১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগ হয়। তিনি যোগ দেন এ্রকতান সাহিত্য পত্রিকা করি। তৎকালীন বামপন্থী দৈনিক 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে। এবং, তার আগেই, ১৯৬৩ সত্যযুগেও দুএকটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তখন পথসংকেত 
সালে প্রকাশিত হয় দৈশহিতৈহী__সেখানে সর্বক্ষণের কমীরিপে পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন চলছে। একদিন নীলকাস্ত -ভক্তের 
সাংবাদিকতা, সংবাদভাবা ও ফিচার লিখে নিজেকে লেখক বাড়িতে অনেকের সঙ্গে আমিও গেলাম। কোন্‌ পথে পত্রিকা 
হিসেবে সুপরিচিত করেন। ভাসমান, নামে তার প্রবহমান দুনিয়া প্রকাশের কথা ঠিক হল। তার পর মিটিং-এ আমি আমার বন্ধু 
ছিল পাঠককে এক বিশেষ আকর্ষণ। তিনি যদুনাথ বসু, শুক্লা অস্বরীষ বিশ্বাসকে দিয়ে 'কোন্‌ পথে'র একটা ডিজাইন করে 
সোম নামেও লিখতেন। প্রমোদ দাশগুপ্ত তখন জেল থেকে বের নিলাম। পরে .আমি তার ব্লক করে প্রথম দিককার 
হয়ে এসেই জানতে চান কে এই যদুনাথ বসু এত সুন্দরভাবে সংখ্যাগুলোতে ছাপা হয়। সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক" 











































উত্তরণ 





পাওকক্ষে মনোরঞ্জন বড়াল 


শব্দগুলোও তখনই সংযোজিত হয়। পরে রেজিস্ট্রেশনের জন্য 
হয়ে যায় 'পথসংকেত'। তার ডিজাইন করেন মৃণালদা। 
পথসংকেত-এর প্রতিটি কাজ মনোরগ্রনদাকে করতে দেখেছি। 
উনি বলতেন, ‘কি করবে তা নয়-কি করেছো-_কি লিখে 
এনেছো__তা দাও। প্রতিশ্রুতি নয়, কাজ চাই।' স্বল্লভাষী এই 
মানুষটির ধীর গতিতে চলার মধ্যে একটি নিত্যছন্দ ছিল--তা 
ধ্ৰুবনক্ষত্ৰেরৱ আলোর মতো মৃদু, মিষ্টি, নম্ৰ কিন্তু চির উজ্জ্বল 
এবং জুলমান। 

যখন পার্টির নানা ক্রাইসিস আসতো--নানা প্রশ্নে মন 
আন্দোলিত হত--তখনই চলে যেতাম মনোরঞ্রনদার কাছে। 
বালিগঞ্জের চিলেকোটার ছোট কুঠৱিতে। ক্ষুদ্র পরিসরে এক বড় 
মানুষ বাস করতেন সেখানে। যেন পৃথিবীতে তাঁর কোনও 
অধিকার নেই, কেবল বেঁচে থাকা এবং আদর্শের জন্য নীরবে 
কাজ করে যাওয়া। 

আমি যখন রেডিওতে চাকরি করি__একবার এলেন 
শিলিগুড়িতে । আমার মেসে এলেন। তাঁকে নিয়ে সারাদিন 
ঘুরলাম। নানা সময়ে আমাকে নানা বিষয়ে বহু কথা বলেছেন। 
আমাকে ও আমার অনুজ মুকুলকে ছেলের মতোই 
ভালোবাসতেন। আমার বড়দা ভিন্ন রাজনীতি করতেন। তবু 
তিনি এমন কি আমার মা-বাবা পরিবারের সকলে 
মনোরঞ্জনদাকে ভিন্ন এক শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। আমার বাবার 
ভাষায় তিনি ছিলেন “মাকর্সবাদী সন্গ্যাসী'। 


সেবার ১৯৮৫ সাল হবে--ঠিক মনে নেই। একদিন 
অপরাহ্ন তার বালিগঞ্জের বাসায় গেছি। হঠাৎ দেখি শরীর 
খারাপ নিয়ে শুয়ে আছেন। সারা গায়ে ঘাম। বুকে ব্যথা। 


উত্তরণ 


বুঝলাম হার্ট আটাক। সঙ্গে সঙ্গে পার্টি অফিসে ফোন করলাম। 
গাড়ি এলো। পিজি হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করলাম। সেবার 
আমার পিজিতে ডাক্তার বন্ধু ফণীদা (ডাঃ ফণী মণ্ডল) ও 
নারায়ণদা (নারায়ণ সরকার) সুপারিনটেনডেন্ট ও কর্মী কমরেড 
বন্ধুরা প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। 

পরে তো দীর্ঘদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। এই সময়ে তিনি 
প্রমোদদা (প্রমোদ বিশ্বাস) পি সি দা (পি সি রায়) গৌরী 
হালদার, নীরোদ মণ্ডল সহ অনেকের বাড়িতে আশ্রয় 
নিয়েছিলেন। পরে পার্টির নেতা গৌরীদি ও সুধীরদা (সুধীর 
মৃধা) দেশহিতৈষীর সুধাংশু দাশগুপ্তকে বলে এন্টালিতে একটা 
ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দেন। এই ফ্ল্যাটের দরখান্তেও তিনি সই 
করতে চাননি। 

সে যাই-ই হোক--একথা ঠিক যে মনোরপ্রনদার শেষ 
জীবনে যে একাকিত্ব তা আমরা পূরণ করতে পারিনি--যতবার 
তাঁর কাছে যাওয়া উচিত ছিল তা যেতে পারিনি। কিন্তু পার্টির 
ঘাটতি ছিল না। লোকাল পাটির নেতৃত্ব জানতেন মনোরগ্রনদার 
দেখাশোনার প্রধান দায়িত্ব তাদের। আর দেশহিতৈষী পত্রিকার 
পক্ষ থেকে টাকা-পয়সা সহ সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা তাঁরা 
করেছেন। প্রথম দিনের অসুস্থতা থেকে গত ১০-১২ বছর প্রায় 
প্রতিটি পর্যায়ের কমবেশি খবর আমি রাখতাম। তাই একথা 
বলে তৃপ্তি বোধ করছি যে, পার্টি খুবই শ্রদ্ধা নিয়ে তাকে 
দেখতেন। শেষ দিকে নিয়মিত খোঁজ নিতেন শিক্ষামন্ত্রী কান্তি 
বিশ্বাস ও সাংসদ অসীম বালাও। অসীমবাবু তাঁর ঘরেই 
থাকতেন। 

তবে তাঁকে সন্তানের মতো দেখাশোনা করতেন মঞ্জু ও 
তাঁর ভাগ্নে বরুণ। আর পার্টির লোক ছাড়াও রবীন পাল নামে 
আমাদের এক পার্টির সমর্থক বন্ধু তাঁর নিত্যসহচর ছিলেন। 


উপসংহার : আম্বেদকর স্মারক সংকলনের উৎস্গপত্রে 
আমরা যেকথা বলেছিলাম-__আজও আমরা সে কথাই বলে 
শেষ করব এ শ্রদ্ধাজ্ঞাপক প্রতিবেদন। তিনি ছিলেন আমাদের 
শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক। 

কেবল বিধায়ক হিসেবে নয়__তফসিলি জাতি-উপজাতি 
কল্যাণ পর্যদে তিনি উপদেষ্টা ছিলেন__দেখতাম প্রতিটি মিটিং- 
এর আগে আমাকে ডেকে নিতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তিনি কি 
বলবেন-__আমাকে কি বলতে হবে তার ব্রিফিং দিতেন। 

তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র ও দলিত মানুষের 
মুক্তি। বিচ্ছিন্নতা নয়__এঁক্যবদ্ধ সংগ্রাম। এবং তিনি বিশ্বাস 
করতেন তার জন্য সাম্যবাদী পথই যথার্থ পথ৷ আমরা তাঁর 
যারা অনুগামী তারা ক্ষুদ্ৰ শক্তিতে তার সেই জীবনাদর্শকে 
অনুসরণের চেষ্টা করছি। নিপীড়িত মানুষের মুক্তির পথ সন্ধান 
করতে চেষ্টা করছি তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক 
মনোরঞ্জন বড়াল- দীর্ঘজীবী হোন। 


১৩ 


ৰ্‌ 


শি ৰি BS 


+ 


নাজাটে বৃতিনুলক পরর্লিক্ষণ কেনচ বাবা বাখছেল মহতী কাড়ি বিশ্বাস 


ph সালের আদমশুমারি অনুযায়ী উত্তর ২৪-পরগনা 
জেলায় মোট আদিবাসী জনসংখ্যা ১,৬৯,৮৩১ যা জেলার 
মোট জনসংখ্যার ২.৩৩ শতাংশ। আবার, এই আদিবাসী 
জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১,০৮,০৩৫ জন বা জেলার মোট আদিবাসী 
জনসংখ্যার ৬৩.১৬ শতাংশ বসিরহাট মহকুমার বাসিন্দা। 
বসিরহাট মহকুমার চারটি ব্লকের যথা সন্দেশখালি ১নং, 
সন্দেশখালি ২নং, হাড়োয়া ও মিনাখার মোট ২৪টি মৌজা নিয়ে 
গঠিত হয়েছিল সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্প। ১৯৯১ 
সালের জনগণনা অনুযায়ী এই ২৪টি মৌজার আদিবাসী 
জনসংখ্যা ৩৬,১৪২ যা জেলার মোট আদিবাসী জনসংখ্যার 
২১.২৮ শতাংশ। এই জেলার তথা প্রকল্পাধীন এলাকার 
আদিবাসীদের মধ্যে প্রধানত ওরাও, মুণ্ডা, ভূমিজ ও সাঁওতাল 
প্রভৃতি প্রাক্‌ দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকই বেশি লক্ষ করা যায়। 
উত্তর ২৪-পরগনা জেলার আদিবাসী জনগণের 
শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির সমীক্ষা করার ক্ষেত্রে আমরা আলোচনার 
পরিসর কেন্দ্রিভূত করব প্রধানত আদিবাসী অধ্যুষিত ওই চারটি 
ব্লক বিশেষত ব্রকগুলির অধীন সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন 
প্রকল্পাধীন ২৪টি মৌজায়। বহু বছর আগে সুন্দরবনে জঙ্গল 


১-পরগনা জেলায় 


ছবি : সূরতনারাধণ সান্যাল 


হাসিল করার কাজে এখানকার আদিবাসীদের অধিকাংশই 
এসেছিল সুদূর বিহার বা মধ্যপ্ৰদেশ থেকে। তারপর ধীরে ধীরে 
তারা এই অঞ্চলেই স্থায়িভাবে বাসস্থান গড়ে নেন। কৃষিকাজ 
হয়ে ওঠে প্রধান জীবিকা। এলাকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে 
৫৪.৩৪ শতাংশ ব্যক্তির নিজস্ব চাষজ্রমি আছে এবং বাকি অংশ 
ভূমিহীন। যাঁদের নিজস্ব জমি আছে তাদের মধ্যে ৩৩.০৬ 
শতাংশ ক্ষুদ্র কৃষক, ১২.৬৪ শতাংশ প্রান্তিক কৃষক এবং ৮.৬৪ 
শতাংশ আদিবাসী যাদের ৫ একরের বেশি জমি আছে। 
সার্বিক উন্নয়ন প্রকল্পে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন কল্যাণকর 
কর্মসূচি এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। নিরক্ষরতার অভিশাপ 
ও অজ্ঞানতার অন্ধকার মোচন না করতে পারলে অনগ্রসর 
সম্প্রদায় বিশেষত আদিবাসীদের ক্ষেত্রে কোনও উন্নয়নই যে 
ফলপ্রসূ হবে না, সেকথা উপলব্ধি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
আদিবাসী জনগণের. শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য 
একগুচ্ছ কল্যাণ প্রকল্প রূপায়ণ করে চলেছে। আদিবাসীদের 
শিক্ষায় অনাপ্রহ ও সচেতনতার অভাবের কথা স্মরণে রেখে, 
উৎসাহ দিতে প্রাক্-মাধ্যমিক স্তরে পুস্তক ক্রয়ের জন্য 


























ছাত্রাবাসে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা ও ছাত্রাবাস 
বৃত্তি প্রদানের প্ৰকল্প যেমন আছে, তেমনই আদিবাসী প্রাক্‌- 
মাধ্যমিক ছাত্রদের জন্য আছে আশ্রম ছাত্রাবাস প্রকল্প, যেখানে 
অধ্যয়নের আদর্শ পরিবেশে আদিবাসী ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। আছে দরিদ্রতম আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 
বাৰ্ষিক ৩৬০ টাকা হারে ভরণপোষণ ভাতা বা মেধাবী 
আদিবাসী ছাত্রদের জন্য বিশেষ আর্থিক অনুদান। শিক্ষাক্ষেত্রে 
মেয়েদের উৎসাহ দেবার জন্য চালু আছে প্রাক্‌-মাধ্যমিক 
আদিবাসী ছাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা প্রকল্প । 

এই প্রকক্পগুলির পটভূমিকায় উত্তর ২৪-পরগনা জেলার 
চারটি ব্লক যথা সন্দেশখালি ১নং, সন্দেশখালি ২নং, হাড়োয়া ও 
মিনাখা ব্লকে আদিবাসী শিক্ষার চিত্র দেখা যাক। ১৯৯১ সালের 
জনগণনায় জেলায় আদিবাসীদের মধ্যে ৩৪,৮১৮ জন ছিলেন 
সাক্ষর, শতকরা হিসাবে ২১ শতাংশ। অন্যদিকে, এই চারটি 
ব্লকে তথা প্রকল্পাধীন এলাকায় ছিলেন ১৫,৩৬১ জন বা 
২৩.৪৪ শতাংশ। ১৯৭১ সালের জনগণনার হিসাবে জেলায় 
(অবিভক্ত ২৪-পরগনা) আদিবাসীদের শিক্ষার হার ছিল ৭.৬০ 
শতাংশ এবং প্রকল্পাধীন এলাকায় ৫.৪২ শতাংশ। এই সময়ের 
ব্যবধানে শিক্ষার হারে যথেষ্ট বৃদ্ধি হলেও জেলার সামগ্রিক 
শিক্ষার হারের (৬৬.৮১ শতাংশ) থেকে আদিবাসীদের শিক্ষার 








৪০,৪২৪ 
৫৩,৪৪৮ 
৪০,৭১৯ 
৪৬,০৫৪ 


উত্তরণ 


সারণি-১ 
প্রাক-মাধ্যমিক ছাত্র/ছাত্রী 


ছবি : সুৱতনারায়ণ সান্যাল 





হার যে এখনও অনেক পিছিয়ে এ কথা বলা বাহুল্য। আবার, 
আদিবাসী নারীশিক্ষার হার পুরুষ শিক্ষার হারের থেকে জেলায় 
এতটাই পিছিয়ে যে মোট আদিবাসী শিক্ষার হারে তার 
নেতিবাচক প্রতিফলন পড়েছে। জেলায় যেখানে আদিবাসী 
পুরুষদের মধ্যে ৩০ শতাংশ শিক্ষিত, সেখানে নারীশিক্ষার হার 
মাত্ৰ ১০.৫২ শতাংশ। 


এই জেলায় বিদ্যালয়-অভিমুখী ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা 
সাধারণভাবে প্রতি বৎসরে প্রায় ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
তফসিলি জাতির ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যাও প্রায় ৫ থেকে ৭ শতাংশ 
হারে ক্রমবর্ধমান। সেই তুলনায় আলোচ্য চারটি ব্লকে প্রাক 
মাধ্যমিক আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাচ্ছে 
১২ শতাংশের কিছু বেশি হারে। মাধ্যমিকোত্রর স্তরে এই বৃদ্ধির 
হার ১০ শতাংশের কাছাকাছি। সাধারণ বৃদ্ধির হারের থেকে 
কিছু বেশি হলেও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধির হার এখনও 
আকাম্কিত হারের থেকে অনেকটা কম। একথা বলা যায় যে 
সাক্ষরতার হার আদিবাসীদের মধ্যে যে গতিতে বেড়েছে সেই 
তুলনায় বাড়েনি আদিবাসী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সংখ্যা। তার বোধ হয় 
প্রধান কারণ শিক্ষা সম্পূর্ণ না করে অসময়ে আদিবাসী ছাত্র- 
ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগের প্রবণতা । 


সারণি-১-এ, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী জনসংখ্যার 
পরিপ্রেক্ষিতে চারটি ব্লকের ১৯৯৯-২০০০ সালে তফসিলি 
জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা দেখানো হল : 












মাধ্যমিকোত্তর ছাত্র-ছাত্রী 


৩১ 


১৫ 


উপরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, এই চারটি 
ব্লকের মোট তফসিলি জনগণের ৭.৭৩ শতাংশ প্রাক-মাধ্যমিক 
স্তরে এবং ০.৩৮ শতাংশ মাধ্যমিকোত্তর স্তরের ছাত্র-ছাত্রী । 
সেখানে, আদিবাসী জনগণের মাত্র ২.০২ শতাংশ প্রাক্‌-মাধ্যমিক 
ও ০.০৭ শতাংশ মাধ্যমিকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী। এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে সমগ্র জেলায় জনসংখ্যার ৭.৩৮ 
শতাংশ প্রাক-মাধ্যমিক ও ৩.৭২ শতাংশ মাধামিকোত্ত স্তরের 
ছাত্র-ছাত্রী । 

আলোচ্য চারটি ব্লকে মোট ৫১টি বিদ্যালয়ে পাঠরত 
তফসিলি জাতি ও আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাক-মাধ্যমিক স্তরে 
পুস্তক ক্রয়বাবাদ অনুদান ও মাধ্যমিকোত্তর স্তরে বৃত্তি লাভ করে 
আসছে। এই এলাকায় ৮টি বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাসে থেকে 
আদিবাসী ছাত্ররা ছাত্রাবাস বৃত্তিও লাভ করে আসছে। সুসংহত 
আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্গত এলাকায় বর্তমানে ৩৩টি 
প্রাথমিক বিদ্যালয় ও তিনটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। গত 
তিন বৎসরে প্রকল্প এলাকাসহ এই চারটি ব্লকে শিক্ষাক্ষেত্রে 
বিভিন্ন প্রকল্পে উপকৃত আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার বিবরণ 


১৯৯৭-৯৮ ১৯৯৮-৯৯ ১৯৯৯-২০০০ 


২,৯৪৫ ৩,৩০৫ 


১১১, 
১০৫ 


আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনই 
সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে এই বাবদ অর্থের মাত্রা। সমগ্র জেলায় 
১৯৯১-৯২ সালে মাধ্যমিকোত্তর স্তরে যেখানে আদিবাসী ছাত্র- 
ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ ছিল ২,২০,০০০ টাকা সেখানে ১৯৯৯- 
২০০০ সালে বরাদ্দ করা হয় ৫,০০,০০০ টাকা। অন্যদিকে 
প্রাক-মাধ্যমিক পুস্তক ক্রয়বাবদ আলোচ্য চারটি ব্লকে ১৯৯৭- 
৯৮ সালে ব্যয়িত হয়েছিল ২,৪৭,৪৫০ টাকা। ১৯৯৯-২০০০ 
সালে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ৩,৩২,০২৫ টাকায়। 


অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ ছাত্র-ছাত্রীকে শুধু 
বৃত্তিদন করেই নিশ্চেষ্ট থাকেনি, শিক্ষাক্ষেত্রে যথার্থ 
পরিকাঠামো নির্মাণের ব্যাপারেও যথেষ্ট মনোযোগী । আদিবাসী 
অধ্যুষিত এলাকায় বিদ্যালয় ভবন সংস্কার, ছাত্রাবাস সংস্কার 
অথবা নিমর্ণিকার্য নিয়মিতভাবে হয়ে আসছে। আলোচ্য চারটি 
ব্লকে বর্তমানে ৮টি বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাস চালু আছে 
যেখানে ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে ১২৪ জন আসিবাসী ছাত্র 
বার্ষিক ৩০০০ টাকা হারে ছাত্রাবাস বৃত্তি লাভ করেছে। 


মিনাখা ব্লকে আদিবাসী ছাত্রদের জন্য নিমীয়মাণ আশ্রম ছাত্রাবাস 
ছবি : সুৱতনারায়ণ সান্যাল 
এছাড়াও ওই চারটি ব্লকে শুধুমাত্র আদিবাসী ছাত্রদের জন্য 
তিনটি আশ্রম ছাত্রাবাস বর্তমান আছে। আরও দুটি আশ্রম 
ছাত্রাবাস যথাক্রমে হাড়োয়া ও মিনাখা ব্লকে বর্তমানে 
নিমীয়মাণ। সন্দেশখালি ১নং ব্লকের কালীনগরে একটি কেন্দ্রীয় 
ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এখানে 
মাধ্যমিকোত্তর আদিবাসী ছাত্ররাও থাকতে পারবে। শুধুমাত্র 
সাধারণ শিক্ষার পরিকাঠামোই নয়, গত ২ ফেব্রুয়ারি, ২০০০ 
সন্দেশখালি ১নং ব্রকের প্রকল্পাধীন এলাকা ন্যাজটে 
১৪,৭৮,০০০ টাকা ব্যয়ে কেবল আদিবাসী প্রশিক্ষার্থীদের জন্য - 
একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে। 
বর্তমানে ৫০ জন আদিবাসী ছাত্র এখানে তিনটি বিভিন্ন বিষয়ে 
যথা মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগি প্রতিপালন ও ডিজেল চালিত 
নৌকার ইঞ্জিজন সারানে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এই প্রকল্প 
নিঃসন্দেহে আদিবাসী যুবকদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করবে। 


পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, পরিসংখ্যানের বিচারে 
জেলার তথা আলোচ্য চারটি আদিবাসী: অধ্যুষিত ব্লকের 
আদিবাসী জনগণ সাধারণ জনগণ এমন কি তফসিলি জাতি 
জনগণের থেকেও হয়তো এখনো অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন। 
কিন্তু একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে আদিবাসীদের নিজস্ব 
সমস্যা অন্য কোন জনগোষ্ঠীর সঙ্গেই তুলনীয় নয়। জনজীবনের 
প্রতিযোগিতামূলক জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা, শিক্ষার 
পাঠক্রমে নিজেদের একাত্ম না করতে পারা, সামাজিক নিয়মে 
প্রায় কৈশোরেই বিবাহিত জীবনে প্রবেশ এবং সর্বোপরি, শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব-__জগদ্দল পাথরের 
মতো এই সব দুরপনেয় প্রতিবন্ধকতার প্রেক্ষাপটে পরিসংখ্যান 
যাই বলুক, এই জেলায় আদিবাসী জনগণের শিক্ষাক্ষেত্রে 
অগ্রগতি হতাশাব্যঞ্জক নয়। 








২৩) 







ধার তৈরি হয় তখনই যখন কোনও বস্তু খণ্ড বাধা 
দেয় আলোরশ্মিকে। আলোর উৎসবিন্দুর 
সামনে বস্তু যে ছায়া সৃষ্টি করে, তা একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র। 
আলোর উৎস জন্ম দেয় দুটি স্বতন্ত্র অঞ্চল- একটি পূর্ণ ছায়া 
অন্যটি অর্ধ ছায়া। বৃদ্ধের আলোকে একটি পূর্ণ ছায়া গড়ে 
উঠেছিল, যার নাম আনন্দ। তিনি ছিলেন বুদ্ধের উপথাক। 
অন্য শিষ্যরা 'অর্ৎ হলেও আনন্দ রয়ে গেলেন 'শেখ'। যে 
একশজন সদস্য বুদ্ধের প্রয়াণের পরে পরিষদে অংশভাক 
হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন এই আনন্দ। যদিও তিনি 
‘অৰ্হৎ’ ছিলেন না। বুদ্ধশিষ্য আম্বেদকরের অনুগামী ছিলেন 
নানকর্টাদ রত্তব_-তিনি যেন আনন্দের রকমফের। 
























এহেন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন ১৯২২ সালের ৬ 
ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর জেলার সাকরুলি প্রামে। 
১৯৩৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করে দিল্লিতে 
আসেন চাকরির অন্বেষণে। অনেক কাঠখড় পোড়াতে 
হয়েছিল চাকরি পাবার আগে। পরে ১৯৪১ সালে ভারত 
সরকারের অধীনে চাকরি পান। চাকরি করতে করতে তিনি 
বি এ পাস করেন। এম এ পড়ার সময় তিনি সে চাকরি 
ছেড়ে দিয়ে ডঃ আশ্বেদকরের পরিষেবায় আত্মনিয়োগ করেন। 
তিনি ডঃ আম্বেদকরের একান্ত সচিবের কাজ শুরু করেন 
এবং ডঃ আম্মেদকরের মহাপ্ৰয়াণ দিবস ১৯৫৬ সালের ৬ 
ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। 


নানকর্ঠাদ রভু দলিত জনসাধারণের মধ্যে সসম্মানে 
প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। তারা তাকে তাঁদের পরিত্রাতা রূপে শ্রদ্ধা 
করেন। তাকে দেখে তারা মনে করেন তারা বাবাসাহেবকে 
দেখছেন। তিনি ডঃ আদম্বেদকরকে সর্বদা ছায়ার মতো 
অনুসরণ করতেন। নানকাদ ১৯৮০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি 
করেন। এখনও তিনি ডঃ আম্বেদকর মিশনের সঙ্গে যুক্ত 
থেকে ডঃ আম্মেদকের বিষয়ক পুস্তকাদি প্রকাশ করে 


উত্তরণ 


চলেছেন। তার কাছ থেকে তথ্য ও উপাদনে নিয়ে একাধিক 
বিখ্যাত লেখক ও গবেষক উপকৃত হয়েছেন। অদম্য উৎসাহে 
তিনি নাগপুরে আম্বেদকর যাদুঘর স্থাপন করেছেন। সেটি 
আজ এক এঁতিহাসিক মিনারে পরিণত হতে চলেছে। অচিরে 
এটি পরিণত হবে এক বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধ তীর্থকেন্দ্র রূপে। 

বাবাসাহেবের এই একাস্ত সচিব প্রচণ্ড দুঃব-দারিদ্যের 
পোহলেরাম ও মাতা ভগবাণীর অপরিশোধ্য খণ স্বীকার 
করেছেন। ১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর বাবাসাহেব যখন 
বৌদ্ধধর্ম প্রহণ করেন, তখন নানকঠাদ রুই তাকে মঞ্চে 
নিয়ে যান। বাবাসাহেব তার কাধে হাত রেখেছেন আর 
নানকঠাদ তার কোমর ধরে এগিয়ে চলেছেন। জনগণের এক 
বিশাল জমায়েতের সম্মুখীন হলেন তারা। 


ছিলেন নানকণাদ রতু। তাই তার আদর্শ ও চিন্তাধারার বিভিন্ন 
দিক ফুটে উঠেছে তার রচিত বিপুল প্রস্থরাজির মধ্যে। এই 
সব গ্রন্থের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকখানির নাম উল্লেখ না করলে 
রত্তুর লেখক-জীবনের পরিচয় অস্পষ্ট থেকে যাবে। 


তাই তার রচনাবলীর কয়েকখানির নাম দেওয়া হল : 
(১) স্মরণ ও স্মৃতিকথা (1২০71775০75), প্রকাশকাল-_ 
১৯৯৫; (২) Last Days of Dr. Ambedkar : 
(৩) The Historic Great Conversion : (8) Revival 
of Buddhism; (৫) Poona Pact and its 
Aftermath; (৬) My Years with Dr. B. R. 
Ambedkar; (a) Dr. Babasaheb Ambedkar's 
Correspondence ; (৮) Important Speeches of Dr. 
B. R. Ambedkar : (৯) Prophecies and Messages 
of Dr. 8. হি. Ambedkar ; (১০) Grandeurs and 
Tragedics of Dr. B. R. Ambedkar ; (১১) Pictonal 
Dr. Babasaheb Ambedkar; এবং (১২) My 
Suuggle in Life. 
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মৌলালী যুব কেক্টে নানক্তাঁদ রত্ুর সংবধর্না সভায় সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন ডঃ অনিলরঞ্জন বিস্বাস । (সবর্বামে উপবিষ্ট নানকচাদ রত) 


তার কর্মসাধনার স্বীকৃতিতে নানকটাদ রত ভূষিত 
হয়েছেন বিভিন্ন উপাধিতে । তিনি লাভ করেছেন ভীম পদক, 
ভীমরত্তন পুরস্কার, আম্বেদকর শতবার্ষিকী উপাধি, ভত্তে 
আনন্দ রৌয়েদাদ, আম্বেদকর রশুন শতবার্ষিকী উপাধি। এসব 
ছাড়াও ভারত, যুক্তরাজ্য ও জার্মানির আম্বেদকর সংস্থা 
থেকেও বহু প্রশংসাপত্র পেয়েছেন। যেমন ডঃ আম্বেদকরের 
পরিষেবার জন্য, তেমনি এক নিবেদিত সমাজকর্মী হিসেবেও । 
এই সব সম্মান ও গুণাবলী ভার বিশিষ্ট গুণাবলীর সূচক। 


এ প্রসঙ্গে জেমস বসওয়েল-এর কথা এসে পড়ে। 
তিনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত লেখক ও সমালোচক স্যামুয়েল 
জনসনের জীবনচরিত-এর রচয়িতা । বলা হয়ে থাকে যে, 
জনসন বেঁচে আছেন তার নিজের লেখনিতে নয়, কিন্তু 
বসওয়েলের জীবনচরিতে। এত বড় উক্তি নানকাদ রত 
সম্পর্কে করা যাবে না সত্য, কেননা ডঃ আম্বেদকর তার 
নিজের রচনার মধ্যেই বেঁচে থাকবেন চিরকাল ; তার রচনার 
১৬ খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত। কাজেই বসওয়েলের সঙ্গে 
রস্তুর সেদিক থেকে তুলনা করা না গেলেও, রভুর আম্বেদকর 
পরিষেবা ও চর্চার মধ্য দিয়ে বাবাসাহেব সম্পর্কে অনেক 


ছবি : লীতীশ বিস্বাস 


অজ্ঞাত তথ্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি_যেসব তথ্য 
বাবাসাহেবের  রচনাবলীতে অনুপস্থিত। তাছাড়া, 
আম্বেদকরের জীবনের ছায়ার মতো তার কীর্তির ছায়াও রত 
পরিস্ফুট করেছেন তার স্বীয় কর্মধারার মধ্য দিয়ে। তিনি 
নাগপুরে যে আম্বেদকর যাদুঘর স্থাপন করেছেন “কালের 
কপোলতলে" তা প্রতিভাত হয়ে থাকবে এক এঁতিহাসিক 
মিনার ও বিশ্ববিশ্ৰুত বৌদ্ধ -তীর্ঘক্ষেত্র রূপে। 

এ কীর্তিতেও রতু পেরিয়ে যাবেন কালের সীমা। অর্থাৎ 
কালজয়ী হয়েও হবেন কালোত্তর্ণ। আমাদের সৌভাগ্য যে, 
এহেন ব্যক্তি এখনও বেঁচে আছেন আমাদের মধ্যে। 
কেউ জন্মান মহত্ব নিয়ে, যেমন বাবাসাহেব ; কেউ কেউ 
মহান হন তাদের কৃতকর্মে ; আবার এমন কেউ কেউ আছেন 
যাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় মহত্ব। নানকটাদ রতু পড়েন 
মাঝের পর্যায়ে। তিনি মহান তার বাবাসাহেবের এবং 
সমাজের পরিষেবায়। তাই অনাগতের মানুষ বলবে কবির 
ভাষায়-_ 

তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরস্তন। 

অন্তরে অলক্ষ্য লোকে তোমার অতিম আগমন।। 















যায়। 































ভারত বিপ্লবের অন্যতম দার্শনিক ও সংগ্রামী প্ৰজ্ঞা ড. বি 
আর আম্বেদকরের জীবনই একটা বলিষ্ঠ সংগ্রামের ইতিহাস। 
সে সংগ্রাম আর ঝঞ্রাক্ষুক্ধ জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল তিনি তুলে 
ধরেছেন নানা রচনার মধ্যে, যা তার সংকলিত রচনাবলীতে 
প্রায় (বিশালাকার) কুড়ি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই যে কাজ 
তাতে তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন একজন-__মানুষ তাঁর নাম 
ভ্রীনানকাদ রতু। তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও ছিলেন তার 
লেফটেন্যান্ট । 

বাবা সাহেবের জীবনের শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ যে ১৭টি 
বছর তার প্রায় প্রতিটি দিন তিনি ছিলেন তাঁর ছায়াসঙ্গী। তিনি 
অফিস টাইমে অফিস থেকে ফিরে সোজা যেতেন বাবা 
সাহেবের বাসম্থানে। সেখানে তিনি বিচিত্র বিষয়ে ডিকটেশান 
নিতেন। সেগুলো টাইপ করে কারেকশন করে, পুনরায় টাইপ 
করে ছাপার উপযোগী করে দিতেন। এসব কাজে কোনদিন রাত 
১২টা কোনদিন-বা রাত ১টা। ওদিকে তীর গৃহিণীর ‘একা 
শয্যায় বিনিদ্র রাত কাটে।' পরদিন আবার সকালে উঠে সামান্য 
খাওয়া-দাওয়া আর টিফিন কেরিয়ারে লাঞ্চ নিয়ে ব্লস্তুজী 
উপস্থিত বাবাসাহেবের বাড়িতে। সেখানে কাজকর্ম সেরে 
অফিসে। ছুটির দিনগুলিতে বাবা সাহেবের কাজের জন্য 
জীবনের রঙ রূপ রস আহ্লাদ সব তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন। 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্ভানেরা তাঁদের পিতার সেবা ও যত্ন থেকে 
বঞ্চিত হয়েছেন। আসলে মহৎ কাজের রীতিই এমন যে সে 
সুস্থিতি আর সুবিবেচনার ধার ধারে না। তাই তো যেসব 
বিপ্লবীর দেশের জন্য প্রাণ কেঁদেছে তারা জননী ও জায়ার অশ্রু 
নদীতে মিলিয়েছেন। রতুজীর জীবনেও তাই। 

কোনও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা যুদ্ধে প্রাণ দেন 
তারা তো বিশ্বস্বীকৃত বীর একথা ঠিক কিন্তু যে মা বা বোন এ 
বিপ্লবীদের জন্য রুটি করে দিয়ে নিজেরা অনাহারে থেকে যক্ষ্মা 
বাধিয়ে প্রাণ দিলেন, তাঁদের কি আমরা বীরের বা বীরাঙ্গনার 


উত্তরণ 


নানক চাদ রন্তু সেদিন কলকাতায় 
নীতীশ বিশ্বাস 
(জা হত তেন শিরা অনেক কিছু দে সমা প্রভাবিত করেন__এ নিশ্চয়ই তারঅসাধারণত্ব। কিন্তু যে 

অসাধারণ হয়ে ওঠেন তার জনা প্রয়োজন. পরিবেশ। আর পরিবেশ মানে কোনও বায়বীয় ব্যাপার নয়__তা প্রতিভাত হয় 


কিছু মানুষ কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে। যেমন কার্ল মার্কস বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ মনীষী বলে স্বীকৃত হতে পারতেন না, যদি এঙ্গেলসের 
মতো মহৎ হৃদয় বন্ধু তিনি না পেতেন। চে শুয়েভারা না থাকলে ফিদেল কাস্ত্রোর সাফল্য আসতো না। এমনি কত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া 








সংবধ্না সভায় নানকচাদ রকুকে মানপত্ৰ প্রদান করছেন বামে ডঃ: দীনেশ 
বিন্বাস এবং ডাইনে নকুল মলিক। সঙ্গে যাৱাসঙ্গী শ্রীকমলেশ। 


স্বীকৃতি দেবো না। এই রকমই রজুজজী__আম্মেদকরের সংগ্রামের 
মিছিলে হয়তো তিনি নিয়ত উপস্থিত ছিলেনু না--কিন্তু আগামী 
পৃথিবীর জন্য আম্বেদকরের জীবস্ত উপস্থিতির আয়োজকদের 
মধো তিনি ছিলেন অনন্য। তাঁর রচনাবলী প্রস্তুতের তিনি এক 
বিশ্বকৰ্মা। 

এই মহান ত্যাগী পুরুষের নাম নানকটাদ রতু। যাঁর প্রধান 
পরিচয় ডঃ আম্বেদকরের একান্ত অনুগত প্রিয় ব্যক্তিগত সচিব 
হিসেবে। নানক চাদ জন্মেছিলেন পাঞ্জাবের সাকরুলি গ্রামে 
১৯২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। তিনি আম্বেদকেরের প্রতিভা 
বিকাশে ও মহান কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। এই সেবার 
কাজ শুরু হয় ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ থেকে, 
চলে বাবাসাহেবের মৃত্যুদিন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের ৬ 
ডিসেম্বর পর্যস্ত। অর্থাৎ সতেরো বছরের অধিক সময় তিনি 
ছিলেন বাবা সাহেবের এক বিশাল নির্ভর। সার্বিক সহযোগী। 

নানক চাদের ম্যাট্ৰিকুলেশন ১৯৩৮-এ। পরের বছর তিনি 
চলে আসেন দিল্লিতে । পরিচিত হন আসম্মেদকরের সঙ্গে। দিল্লির 





১৯ 


ফুটপাতের হোটেলের আশ্রয়ও তার তখন চলে গেছে, কারণ 
তারা জানতে পেরেছে তিনি হিন্দু ধর্মের নিম্ন জাতের লোক। 
আম্বেদকর তার জীবনের অজ্হ লাঞ্ছনার সঙ্গে সাদৃশা দেখতে 
পেয়ে রতুজীকে কাছে টেনে নিলেন, রতুজী চাকরি পেলেন 
কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরে (১৯৪১)। চাকরি করতে করতে তিনি 
বি এ পাস করেন আর অনাদিকে কাজে সহায়তা করেন 
বাবাসাহেবকে। এমনকি ডঃ আসশ্বেদকরের কাজের চাপ বৃদ্ধি 
হওয়ায় রলুজী এম এ পড়া মাঝ পথে বন্ধ করে বাবাসাহেবের 
সাধনার সঙ্গী হন আরও নিবিড় ভাবে। 

আমরা তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কি তাঁর প্রেরণা যে 
তিনি জীবনের উজ্জ্বলতম বর্ষগুলি উৎসর্গ করলেন 
বাবাসাহেবকে ? উনি বললেন, "আমি তো অতি সামান্য 
লোক। আমি দেখলাম বাবাসাহেব তার জীবন উৎসর্গ করেছেন 
ভারতের নিপীড়িত দলিত মানুষের জন্য। আমার চোখে ওর 
চেয়ে বড় কোনও জীবিত মানুষ ছিলেন না। তাই তার কোন 
কাজে অংশ নিচ্ছি_এ ছিল আমার কাছে সৌভাগ্যের 
মতো।” তিনি আরো বললেন, "আনন্দ যেমন ভগবান বুদ্ধর 
সর্বক্ষণের সহচর ছিলেন- সেই দৃষ্টান্ত আমাকে এ কাজে একাগ্র 
ও উৎসাহিত করেছে।" 

এই নীরব বিপ্লবী পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন গত ১৯ ও ২০ 
আগস্ট ২০০০। ১৯ তারিখে কলকাতার যুবকেন্দ্রে শ্রীকাশীম্বর 
সরকার মহাশয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় 
তিনি যোগ দেন। সেখানে সভাপতিত্ব করেন ভারতের অন্যতম 
জীবিত শ্ৰেষ্ঠ প্ৰজ্ঞা ডঃ অনিলরপঞ্জন বিশ্বাস। আম্বেদকর 
বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও এখন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ । আর মঞ্চে উপস্থিত 
ছিলেন ডঃ মনোরঞ্জন সরকার, রত্তু্জীর সহকারী শ্রীকামলে, ডঃ 
দীনেশ বিশ্বাস, ডঃ সন্তোষ সরকার, শ্রীসুরেশ প্রসাদ মজুমদার, 
আর এল বিশ্বাস, গৌরাঙ্গ সরকার নরেশচন্দ্র সরকার প্রমুখ । 
হল ভর্তি এ অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এছাড়াও 
অনেকে তাদের উপহার নায়ক চাদ রত্তুর হাতে তুলে দেন। 
আমিও আম্বেদকর বিষয়ে লেখা আমার বই দুটি তাকে দিই। 

২০ আগস্ট রবিবার সল্ট লেকের ১০১ সি এল ব্লকে শ্রী 
আর এল বিশ্বাসের গৃহাঙ্গনে আয়োজিত হয় একটি অত্যন্ত 
আন্তরিক ও সুন্দর অনুষ্ঠান। বিনয়ে ও বিন্যাসে অনুষ্ঠানটি ছিল 
বিরুল। বিশিষ্ট যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন ডঃ দীনেশচন্দ্র 
বিশ্বাস, ডঃ সস্তোব সরকার, রঞ্জিত শিকদার, ডাঃ গুণধর বর্মণ, 
অমর বিশ্বাস, ধূর্জটি নস্কর, নীতীশ বিশ্বাস, নরেশচন্ত্র দাস, 
সুনীল রায়টৌধুরি, সুরেন সরকার, অনিল বিশ্বাস, কাশীশ্বর 
নকুল মল্লিক, কল্যাণী ঠাকুর, উযারঞ্জন মজুমদার, গণেশ মণ্ডল, 
মুকুল সাহা, কল্পনা ঠাকুর, রঞ্জিত মণ্ডল, রঞ্জিত বিশ্বাস, বিবি 
মণ্ডল, নীহাররঞ্জন দাস, অরুণ রতুয়াঃ নির্মল শিকদার, 
উস 
সম্পাদক ও প্ৰশাসকগণ। 





































২০ 















অনুষ্ঠান শুরুতে বাঙালিদের ধৃতি-পাঞ্জাবী জুতোয় তাকে 
বরণ করা হয়__যেন বাড়ির কাউকে নতুন পোশাকে গ্ৰহণ 
করা। বাঙালি সজ্জায় সুন্দর মানিয়ে গেলেন নানক চাদ রন্তু 
মহাশয়। বললেন নানা কথা । সংবর্ধনার উত্তরে বললেন, "তখন 
রকম পারিশ্রমিক না নিয়ে নিষ্ঠাতরে দিনরাত এ কাজ্ঞকে সম্মান 
জানাতে 'পিপলস এডুকেশন সোসাইটি' আমাকে সংবর্ধনা দিল। 
আর তারা সিদ্ধান্ত করল আমাকে সত্তর টাকা করে সাম্মানিক 
দেবেন। বাবাসাহেবে আমাকে একথা জানালে আমি বললাম. 
টাকা আমি নিতে পারবো না কারণ আমি কোনও কিছুর জনা 
এ কাজ করি না। বাবাসাহেব তখন বললেন, 'রত্ব তুমি নীরবে 
যে কাজ করে যাচ্ছো দেখো একদিন সারা দেশ তোমাকে 
সংবর্ধনা দেবে।' আজ আপনারা আমাকে যে সম্মান দেখাচ্ছেন 
এ সময়ে আমার সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ছে বাবাসাহেবের 
কথা।" 

সারা ঘরে যেন পিন পতনের শব্দ শোনা যাবে এমন এক 
আত্তরিক নিস্তব্ধতা সকলের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিল। আনন্দে 
চোখ ছল ছল করে উঠল রত্ুজীর। আমরা এক ভিন্ন মুহূর্তে 
উপনীত হলাম। 

এর কিছুক্ষণ আগেই আর এল বিশ্বাসের স্বাগত ভাষণে 
আমরা জেনেছি যে রতুন্ীর স্ত্রী ক্যান্সারে আক্রান্ত। শেষ শয্যায় 
স্ত্রীকে রেখে তিনি এসেছেন কর্তব্য পালনের ডাকে। আজীবন 
যিনি কর্তব্যপরায়ণ আজও আছেন তেমনি-ই ; তাই আম্মেদকর 
অনুরাগীদের ডাকে সাড়া না দিয়ে তিনি পারেননি। 

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে আজ, আগ্রহীদের প্রশ্নের জবাব দেন। 
তিনি স্বীকার করেন। ডঃ আম্মেদকরের দ্বিতীয় বিবাহ ভালো 
হয়নি। তিনি জানান যে, যোগেন মণ্ডলের সঙ্গে বাবাসাহেবের 
সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল। তিনি জানান আম্বেদকরের আত্মীয় ও 
পরিজনরা নয়__ তার যথার্থ অনুসারী হল ভারতের দলিতের 
মুক্তিকামী মানুষ। 

সন্ধ্যা নেমে আসে। আমরা সকলে বিদায় নিয়ে চলে যাই। 
ভারতের দিকে দিকে সাম্প্রদায়িকতা বিচ্ছিন্নতা আর দরিদ্র 
মানুষকে শোষণের যে অন্ধকার ঘিরে ধরেছে__তার মধ্যে 
আমরা রত্ৃজীর পবিত্র সান্নিধ্যে যেন আলোর শীতল প্রবাহে 
অবগাহন করে নিলাম। যাতে এ ভারতব্যাপী অন্ধকারে 
আত্মত্যাগের প্রব নক্ষত্রের পথ সন্ধান আমরা পাই। 


রন্তু সাহের দুটি গ্রন্থের নাম : (Nanak Chand Ratu) 
(1) Reminiscences & Remembrances of Dr. 8. R. 
Ambedkar. Falcon Books. New Delhi-Rs 200 

. (Pp-75.00) 
(2) Last Few Years of Dr. Ambedkar Rs-250.00 
Amrit Publishing House New Delhi. Rs-80.00 


উত্তরণ 


বাদ 


লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি বিকাশে 
বামফ্রন্ট সরকার ও গণসংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগ 


কসাক্ষেতি ও আদিবাসী সংস্কৃতির বিপুল সম্পদ সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের এই সংস্কৃতি 

ভাণ্ডারটিকে সমৃন্ধতর করে তুলতে এবং লোকায়ত এই সাক্কেতির পুনরুজ্জীবনে 
বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারি এই সব উদ্যোগের পাশাপাশি 
কৃষক সংগঠন এবং সাংস্কৃতিক জগতের বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। 


লু কেন্দ্র হয়ে ভাঠোছে। ১ 
বেলের ভানোগে 'লোকিসংক্তি 


বত লা 


=). 


ছি rb চিয়েছে। 
অনাদিকে ভরত ত পৰিবৰ্তন সমাজ 
পরিবর্তনের সুফল যতটুকু, তাৰ চেয়ে 


মুশিাবাদ জেলার অল্প্রেসর সদ্ধাঘায় কল্যাণ বিভাগের উচ্চোগে আদিবাসী নৃত্যানুষ্ঠান । 








আদিবাসী ও লোকশিল্পীমের 
অংশগ্রহণ 
নবখঠিত সাধারণ পরিষদ 


৭) শবরং দাস 

৮। নিনাই সর্দার 

৯) দ্রীবেন ভৌমিক 
১০। ম্ৰধ্বক্ষাপা বাউল 
১১। বাআপন পাৱ 

১২! তপন বায় 

১৩ ৷ দেনীসর পাউড়িয়া 
১৪। মহ: ধয়ের আলি 
১৫। দীপ্তি রায় 

১৬। মোনেন বিশ্বাস 
১৭। বশুপাকাস্ত হাজরা 
১৮, মহিমা বাতুন 
১৯। বদ্ধিন কর্মকার 

২০ ৷ নৰকিশোৰ মাহাতো | 
২১ ৷ মানিক দাস 

১২। পদ্ধিন দন্ত 

২ত। চিন্ময় দাস | 
১৪। সূর্য কিস্কু 

১৫1 পশুপতি দাস 

১৬ চিনিবাস নাহাতো } 
২৭। কনকলতা শব 

১৮। তফণীনোহন বিশ্মাস 
২৯। প্রযুল্ল বৰ্ষণ 

৩০। এনেলি হেবব্রন 

£১1 অমর নগুল 

৩২। গুপীন নুৰ 

৩৩। নভরন্ল ইসলান 





২২ 


পঃ বঃ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ 


২১০ 


লোকশিল্পী ও আদিবাসী শিল্পীদের নাম : 


মালদহের প্রবীণ গন্ঠীরা শিল্পী। 


ধঃ দিনাদ্দপুর 


মালদহ 


বেশি কৃফলগুলির আঘাত লোকসংস্কৃভির সঙ্গে পুঁজিবাদী ভ 
জগতেও সমস্যা তৈরি করছে। সামন্ত গভীর। নয়া সব অর্থনৈতিক অভিঘাতের 
ভাবাদর্শের অবশেষ তো আছেই, তার সঙ্গে সিনেমা, শহুরে যাত্রা এবং 








নদিয়া, উঃ দিনাজ্ঞপুর , দাৰ্জিলিং, দঃ ২৪ 
পরগনা ও কোচবিহার থেকে আনও ১৫ জন 
লোকশিল্পী ও আদিবাসী শিল্পীর নাম সদসা 
হিসাবে সাধারণ পরিষদে শীঘ্রই অন্তর্ভুক্ত কবা 
হবে। 

সম্পাদকমশুলী গঠিত হয়েছে মোট ২১ জন 
সদস্যকে নিয়ে (৩ জ্ঞন পরে যুক্ত হবেন)। 


সভাপতি 
কাৰ্যকৰী সভাপতি 
সহসভাপতি 


দোকড়ি চৌধুরী 
উপেন কিসকু 
সলাবৎ মাহাতো 
অনব পালে 
নন্দদুলাল ভট্টাচাৰ্য 
শ্রাধর মালিক 
মোজাফফর হোসেন 
-_ তক্বীযোহন বিশ্বাস 
শঙ্কর নুবোপাধায় 
শঙ্কর পাল 

তপন দন্ড 

নকুল মাহাতো 
পীতবসন দাস 
অনুনয় চট্রোপাধায 
মালিনী ভট্টাচার্য 
ইন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যাম 
সোমেন কুণ্ড 
রণজিং চক্রবর্তী 
শিশির সেন 


সাধারণ পরিষদের অন্যান্য 
নির্বাচিত শিল্পী-সদসাদের 
অধো আছেন: 
উত্পলেন্দু চৌধুরী, অজিত পান্ডে, গাত 
চৌধুৰী, কঙ্কণ ভট্টাচার্য, শুভেন্দু নাতি, লহ 
উট্টাচার্য, দেনীদাস তরফদার, অসিত জোমারদাব, 
অনিতাভ নুখাৰ্জি। 


বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি 
গবেষকদের নাম : 
রামশদ্ধর চৌধুৰী, পবিত্র সরকার, পরিতোন 
দু, নিহিন ভট্টাচাৰ্য, পূরষ্পক্তিৎ বায়, পল্লব 
সেনণুপ্ব, ডং আলীন দাস, ডঃ প্রভাত সরকার, 
রবীন্দ্রনাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিত নায়, সনং 
নিত, শিরীন্দ্রনাণ দাস। 


শের প্রভাবও 


'স্বাতন্ত্র এবং এ্রতিহ্যপূর্ণ প্ৰাণসন্তাকে 





অত্যাধুনিক প্রযুক্তি মাধ্যম টিভি এবং 
ভিডিও লোকসংস্কৃতির চিরায়ত বৈশিষ্ট্য, 







বিকিত ও বিপথগামী করছে 
সাংঘাতিকভাবে, যা একটি জাতির বা 
আদিবাসী ও উপজাতিদের আত্ম - 
পরিচয়ের সঙ্কট হিসাবেও পরিগণিত হতে 
পারে। এর সঙ্গে আছে বিচ্ছিন্রতাবাদী 
শক্তিগুলির উস্কানি ও টাকার লোভ 
দেখিয়ে শিল্পী ও শিল্পীদলকে প্রভাবিত 


























জীবনধারা বলতে এখনও লোকসংস্কৃতি 
বোঝায়। হাজার হাজার মানুষ সারা রাত 
জড়ো হন এই ধরনের অনুষ্ঠালে। 
লোকসংস্কৃতির ভাষাই সাধারণ মানুষের 
বেশি বোধগম্য। সাম্প্রতিক কালে 
সাক্ষরতা আন্দোলন ও বিজ্ঞান 
আন্দোলনে লোকশিল্পীদের ভূমিকা যথেষ্ট 
প্রশংসনীয় । 

এই বিরাট শক্তিকে সমবেত ও 
সংগঠিত করে তোলার প্ৰয়োজন 
দীর্ঘকাল যাব অনেকেই অনুভব 
করছেন। 

এই কারণে অসংগঠিত এই বিপুল 
শক্তিকে সংগঠিত করে লোকসংস্কৃতির 
গ্রামীণ সৃষ্টিধারার বৈশিষ্ট্যাকে অক্ষুণ্ণ রেখে 
লোকসংস্কতির বিকাশ, উন্নয়ন ও 
নিয়মিত চর্চা এবং প্রয়োগের লক্ষা 
সামনে রেখে পঃ বঃ প্রাদেশিক 
কৃষকসভা, সি আই টি ইউ (পঃ বঃ), 
পঃ বঃ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ ও 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (পঃ বঃ), 
লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতির 




















উত্তরণ 










সঙ্গে যুক্ত রাজোর ব্যাপক শিল্পী ও 
সংগঠকদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে 


তুলতে প্রয়াসী হয়েছে। 
এই কর্মসূচিকে সাফলামণ্ডিত করে 
তুলতে ১৩ আগস্ট যাদবপুরের 


কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে (স্টেডিয়ান) 
প্রস্তুতি রাজা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। 


অনুষ্ঠানে জননেতা তথা সি পি আই 
(এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির 
সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, উপমুখ্মন্ত্ী 
বুদ্ধদেব ভট্টাচাৰ্য, অনগ্রসর সম্প্রদায় 
কল্যাণ বিভাগের ব্ৰাষ্ট্রমন্ত্ৰী উপেন কিছু 
এবং বিভিন্ন গণসংগঠানের পক্ষ থেকে 


বিশ্াসের উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে 
কনভেনশনের কাজ শুরু হয়। 

নিচে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও 
লোকশিল্পী সংঘের কনভেনশনে বিত 
প্রতিনিধির অংশগ্রহণ, সাধারণ পরিরদ 
এবং সম্পাদকমণ্ডঙলী গঠনের পূর্ণ বিববণ 


পূৰ্ব পৃষ্ঠায় দৰ্টব্য। 















২৮ ও ২৯ এপ্ৰিল উত্তর ও 
'_ | দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ 
জেলার সমঘয়ে রায়গঞ্জ সুদর্শনপুর 
দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র বিদ্যালয়ে 
প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত 
হয়। অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের 
প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা কল্যাণ 
আধিকারিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। 
অনুষ্ঠানে তফসিলি জাতি ও আদিবাসী 
উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (উত্তর দিনাজপুর 
জেলা শাখা)র জেলা ব্যবস্থাপক প্রধান 
' অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন। তা 
ছাড়া এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় আদিবাসী 
সম্প্রদায় ও অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ 
বিভাগের কর্মিবৃন্দ উপস্থিত থেকে 
অনুষ্ঠানের কৰ্মসূচি রূপায়ণে সাহায্য 
করেন। 
(ক) উত্তর দিনাজপুর : 
এই প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম দিনে (২৮ 
এপ্রিল) নিম্নলিখিত প্রতিযোগিগণ 
অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। 
(১) আলতাপুর মিশন, আলতাপুর, 
করণদীঘি। , 
(২) সুলিয়াগাড়া সমাজ কল্যাণ মহিলা 
সমিতি, ইটাহার। 

(৩) সরাইদীঘির আদিবাসী সমাজ 
কল্যাণ মহিলা সমিতি, ইটাহার। 
(৪) সরাইদীঘি আদিবাসী সমাজ কল্যাণ 
মহিলা সমিতি (দক্ষিণপাড়া)। 
€৫) দেবীনগর প্রমদা সুন্দরী বালিকা 

বিদ্যাপীঠ ছাত্রীনিবাস। 
(৬) চৈনগর এন ই ঘারওয়ার সমাজ 
অপেরা, চৈনগর, হেমতাবাদ। 
















উত্তরণ 





রায়গঞ্জে আদিবাসী একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা 


রাযণার্তে একাজ নাটক প্রতিযোগিতার ভজাধ্ঠালে আলিবাসা! 


উক্ত প্রতিযোগিতায় আলতাপুর মিশন 
প্রথম হয় এবং তাদের ৩০ এপ্রিল 
আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ 
প্রহণ করে। 

২৯ এপ্রিল (২য় দিন) মালদহ এবং 
দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রতিযোগিগণ 
অংশগ্রহণ করেন। 

(খ) দক্ষিণ দিনাজপুর : 
(১) সারি সরনা আদিবাসী কল্যাণ সংঘ, 


বিকলডাডা, দৌলতপুর, দঃ 
দিনাজপুর । 

€২) আদিবাসী বিদ্বোহী সংঘ। লাকমা, 
জামালপুর। 


(৩) সিধো কানহু বিলার্ড আকছা, পূর্ব 
মথুরাপুর দক্ষিণ দিনাজপুর। 
(৪) কুমারগঞ্জ আদিবাসী সংস্থা, 
কুমারগঞ্জ, দক্ষিণ দিনাজপুর। 
প্রাথমিক পর্যায়ের ' প্রতিযোগিতায় 
আদিবাসী কল্যাণ সংঘ প্রথম স্থান 








এরা, 


অধিকার করে। এই সংঘ ৩০ এপ্রিল 

উপরোক্ত মঞ্চে আঞ্চলিক দল হিসেবে 

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জনা নির্বাচিত 
হয়। 

(গ) মালদহ জেলা : 

(১) জুজৌবী গায়ান আখবা কুরাহ 
লাকড়ী লীড়, হাতিমারি, মালদহ । 

(২) আদিবাসী নৃত্যগীত সংস্থা, 
বানিয়াপাড়া, গাজোল, মালপহ। 

(৩) প্রগতি  নাট্যসংস্থা, লক্ষ্মীপুর, 
গাজোল, মালদহ । 

(৪) জিতু যুব সংঘ, পুকুরিয়া, মালদহ । 
এই প্রতিযোগিতায় জুজৌযী গায়ান 
আখরা কুরাই লাকরী পাড় প্রথম 
স্থান অধিকার করে। 

৩০ এপ্রিল বেলা ৫টায় উত্তর 
দিনাজপুরের সভাধিপতি প্রদীপ জ্রেলে 
আঞ্চলিক পর্যায়ের একাঙ্ক নাটক 
প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। 
সুদর্শনপুর দ্বারিকা প্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্রের 















২৩ 


। বামে। আলিবাসী একাজ নাটক প্রতিযোগিতার একটি দুশা (ডাইনে) আদিবাসী নৃতা 


প্রধানশিক্ষক সুশীলকুমার গোস্বামী প্রধান দিনাজপুর । অংশগ্রহণ করার জন্য নির্বাচিত হয়। প্রথম 
অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন। স্থানীয় (২) সারি সরনা আদিবাসী কল্যাণ সংঘ, ও ২য় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার প্রদান 
আধিকারিকবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে  বিকলডাঙা,  দৌলতপুর-_দক্ষিণ -করা হয়। তাছাড়া শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও 
অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ দপ্তরের দিনাক্তপুর। অভিনেত্রীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। 
কর্মীদের উৎসাহ দান করেন। এই পুরস্কারগুলি প্রদান করেন প্রধান 
প্রতিযোগিবৃন্দ নৃত্য ও উদ্বোধনী সংগীত (৩) জুজৌয়ী গয়ান আখরা কুরাই, শিক্ষক সুশীলকুমার গোস্বামী। পরিশেষে 
পরিবেষণ করেন। তারপর প্রতিযোগিতা লকড়ীপীড় হাতিমারি মালদহ। সংক্ষিপ্ত তাষণের পর সতাপতি কর্তৃক 
শুরু হয়। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়! এই 

এই প্রতিযোগিতায় তিন জেলা এই প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ দিনাজপুর প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে 
সমন্বয়ে নিম্নলিখিত  প্রতিযোগিগণ জেলার সারি সরনা আদিবাসী কল্যাণ সংঘ পুরস্কার পেলেন কুরাই নাটকের বাবার 
অংশগ্রহণ করেন : প্রথম স্থান অধিকার করে এবং এই চরিত্রে রাফায়েল মার্ডি (গ্রাম লকড়ীপীড়, 
(১) আলাতাপুর মিশন, করণদীঘি, উত্তর প্রতিযোগী রাজ্য পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় হাতিমারি) জেলা-__মালদহ। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগের মাসিক মুখপত্র 


Sa 


গ্রাহকচাদা (সডাক) : বার্ষিক _ ৩০ টাকা, যান্মাসিক_ ১৫ টাকা, ব্ৰৈমাসিক--৮ টাকা 
বছরের যেকোন মাস থেকেই গ্রাহক হওয়া যায়। প্ৰতি সংখ্যা--২ টাকা 
বিক্রয় কেন্দ্র : কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট 
১/৪ সি আই টি স্কীম নং ৭-এম, ভি আই পি রোড (কাকুড়গাছি), কলিকাতা-৭০০ ০৫৪ 
কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের যাবতীয় গ্রন্থ এবং বুলেটি নও পাওয়া যায় 












বাঙলা দলিত সাহিত্য সংস্থার উদ্যোগে চুনী কোটালের স্মরণে সমাবেশ 


উত্তরণ মাসিক পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নীতীশ বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স ও সুপারভাইসার্স 
আ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হিসেবে সমিতির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে পনের হাজার টাকার একখানি চেক মুখ্যমন্ত্ৰী 
জ্যোতি বসুর হাতে অর্পণ করছেন ছবি : অত্ৰি ভৌমিক 





দেশহিতৈষী সম্পাদক সুধাংশু দাশগুপ্তর সঙ্গে আলোচনা করছেন মনোরঞ্জন বড়াল ছবি দুখানি নীতীশ বিশ্বাসের সৌজন্যে 


